























. হইয়াছে, উপরে বিদগ্ধাজীর্ণের কথা বলা হইল। 
সংপ্রাপ্তি ভেদে-পিস্ত হইতে এই ছুই প্রকার 
রোগ উৎপন্ন হয়। পিত্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত না হইয়| যদি কেবল তেজাংশ বন্ধিত 
হয়, তাহা হইলে তীক্ষাগ্নি রোগ জন্মিয়া থাকে । 
আর যদি পিত্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি পায়, তাহা 
হইলে উত্তপ্ত জল- যেমন অগ্নিকে নির্ববাপিত 
করে, বন্ধিত পিত্তও সেইরূপ জঠরাগ্নিকে 
ছুর্বল করিয়া তোলে । ইহাতেই বিদগ্বীজার্ণ বা 
_অশ্নপিত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে । 

- ১ অজীৰ্ণ রোগ যে কেবল শরীরকে কালা- 
স্তরে (দীর্ঘকালে ) প্রাণনাশ করিয়া থাকে 
তাহা নহে, সময়ে সময়ে সদ্যোমারাত্মকও 
হইয়া থাকে । কফ জনিত আমাজীর্ণ, বায়ু 
জনিত বিষ্টন্ধাজীর্ণ এরং পিত্তজনিত বিদগ্বাজীণ 
হইতে বিস্ণচিকা, অসলক এবং বিলম্বিকা 
রোগ-জন্বিয়া থাকে । 

এই বিস্কচিকা রোগে কুপিত বাধু শরীরে 
সথচাবিদ্ধ হওয়ার স্টার যন্ত্রণা উপস্থিত করে বলিয়া, 
ইহা বিস্থচিকা নামে খ্যাত। এই রোগে মুচ্ছ 
(সংজ্ঞাহানতাঁ ০১১০), অতিসার, বনি, 
৷ পিপাসা, শূরবেধবৎ বেদনা, ভ্রম, উদ্বেষ্টন ( খাল 
ধরা); হাই উঠা, দাহ, দেহের বিবর্ণতাঁ, কম্প, 
: হৃদয়ে বেদনা ওসস্তকো বিদাৰ্ণহওয়ার স্যায় পীড়া 
হয়। গ্রস্থান্তরে পিখিত হইয়াছে যে, এই রোগে 
: নিদ্বানাশ, অস্থিরতা (13৮1০), কম্প, 
জাত (প্রা বন্ধ হওয়া) ও সংজ্ঞাহীনতা 
শর পীচটা ভীষণ উপজ্রৰ ঘটিযা থাকে। 





বিলম্বিকা অলসক রোগের এ 
মাত্র। এই রোগে বায়ু ও-কফ 


পূর্বে দুই প্রকার আমদোষের প্রসঙ্গে ৫ 
বিস্কচিকা ও অলসকের কথা বলা হইয়! 
তাহা সাধারণ সংজ্ঞা, যেমন অগ্নি। S 
এক্ষণে যে বিস্চিকা ও.অলমক রোগের বিষয় 
লিখিত হইল--তাহা বিশেষ “সংজ্ঞা, - 
দাবানল। পাঠকের সন্দেহ -নিরাকরণ 
ইহা লিখিত হইপ। শাস্ত্রে লিখিত হু! 
যে অজীর্ণ রোগে বমি, থুখু উঠা, শর 
অবদন্নতা ভ্রম, মুচ্ছ, প্রলাপ এবং মরণ: 
ঘটিয়া থাকে । পূর্বোক্ত বিস্থচিকা ও ত 
রোগের আরম্ভ বমি প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত; 
শেষোক্ত বিস্থচিকা ও অলসক রোগে 
_মরণে পর্য্যবসিত। 

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে. অজীর্ণ 
রোগের কারণ ; অজীর্ণ স্বল্পজীবী : 
কারণ; অজীর্ণ_-সময়ে সপ্তোমরণের ' 
ইহা ব্যতীত অজীৰ্ণের আরও একটা 
ফল আছে; সেটা বংশান্ক্রমিক : 
CSE চর: 












খন শত শত শিশু যন্কৎ-রোগে আক্রান্ত হই- 
 তেছে দেখিতেছি, তখন সে কথা কি করিয়া 
বলিব? আমাদের বিশ্বাস, পিতামাতার অজীর্ণ 
রোগ থাকাই ইহার কারণ। অন্নপিত্ত রোগে 
শি দুষিত“হইয়া থাকে । পিত্তের সহিত 
 ষর্কুতের ঘনিষ্ঠ স্বন্ধ । আমুর্ষধেদে যকৃৎ 
.  বিরুতিকেই প্রকারান্তরে পিত্ত বিকৃতি বলা 
[ হইরাছে। তাং পিত্ত বিক্বৃতিবশতঃ য্কতের 
বিক্কৃতি ঘটে । পিডা বা মাতার অথবা পিতা- 
[খা উভয়ের এইরূপ যরুৎ বিকৃতি ঘটিলে 
তাহাদের সন্তান যে বক্কৎ রোগগ্রস্ত হইবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
আমরা দিগ্দর্শন মাত্র কেবল যক্ৎ রোগের 
চু বলিলাম। অজীৰ্ণ রোগগ্রস্ত পিতা- 
- সন্তান কখনই সুস্থ-সবল হইতে পারে 


কপ 
হুদ 











সম্যক বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করে, 
এই ভীষণ অজীর্ণ রোগও সেইরূপ সমগ্র 
বাঙ্গানী জাতিকে আক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে 
গ্রাস করিতেছে ৷ বাঙ্গালী এখনও সাবধান 
হও। এখনও চেষ্টা করিলে এই ভীষণ 
অজগরের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার, 
এখনও তোমার ক্ষীণ শরীর পুষ্ট করিবার,--স্বল্প 
আয়ু দীর্ঘ করিবার, অসুস্থ দেহ সুস্থ করিবার 
সময় আছে। কিন্তু আর কিছুদিন 'অবহেলা 
করিলে আর তোমাদের পরিত্রাণের উপায় 
থাকিবে না। অজীর্ণ রোগের পরিণাম যে কি 
ভয়ঙ্কর এবং উহা যে কিরূপে বাঙ্গালী জাতির 
অস্তিত্ব বিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা! 
আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। এক্ষণে এই দেশ- 
ব্যাপী অজীৰ্ণ রোগ কি কারণে দেশে এত 
প্রবল হইয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচন! করিব । 
পূর্বে বলা হইয়াছে, ৫* বৎসর পূর্বে 
বাঙ্গালী জাতি প্রচুর আহার করিতে পারিত 
এবং বাঙ্গালা দেশে এমন অজীর্ণ রোগের 
প্রাদুর্ভাব ছিল নাঁ। এই ৩* বৎসরের মধ্যে 
এমন কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে যাহাতে অজীর্ঘ 
রোগ এরূপ বিষম প্রভাব বিস্তার করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । ইহার কারণ অনেক, 


পা সা সংক্ষেপত £--৯। পরিশ্রম হীন্তা ও 
হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সুস্থ, সবল, পুষ্টদেহ শিশু | বিলাসিতা । ২। তামাক, সিগারেট ও 
= অধিকাংশ শীর্ণ ও. ক্ষন এই | চায়ের, প্রচলন । ৩। কয়লার জালের 

ন পুত্ৰ-কন্তা হইবে | প্রচলন। ৪1. দোকানের বারে 


কল: “শিশুর 












জালা উপদন পাগাতনভা। ৮1 
_ সংযমাভাব | ৯'। বিবিধ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ১৭ | 
মানসিক বিরুতি।  ১১। ধৰ্ম্ম হীনতা । - 

-_ অন্তান্ত বিবিধ কারণ পৃথক না লিখিয়া 
_ উহাদের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেকের 
বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা “করা যাইতেছে 
১1 পরিশ্রম হীনতা ও বিলাসিতা । পূর্বে 
বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল এক্ষণে 
তাঁহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । বাঙ্গালী- 
জাতি পুর্বাপেক্ষা এখন বিলাদী হইয়া 
" পড়িয়াছে। পূর্বে যে বাঙ্গাণী অনায়ানে 
. ছুই চারি ক্রোশ পথ চলিত, সেই বাঙ্গালী 
এখন একক্রোশ বা দুই ক্রোশ পথ চলিতে 
হইলে রেল, ট্রাম বা সেরারের গাড়ীর আশ্রয় 
গ্রহণ করে। পূর্বে আধমন ত্রিশষের একটা 
৷ মোট লোকে অকুষ্ঠিত চিত্তে বহিয়া লইয়া 
যাইত, কিন্তু এখন একটা পাচ সের জিনিষ 
বহিয়া লইয়া যাওয়াও আমরা অপমান বোধ 
ক্রি । পূর্বে গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহ সংলগ্ন 
একটু ফুলের বাগান বা তরকারীর ক্ষেত ছিল, 
 শরবং সেই বাগান বা ক্ষেতের: সমস্ত কার্ধ্য 
যেমন বেড়া বাধা, জমী কোপান, বীঞ্জ বা গাছ 
_ রোপণ করা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি সমস্তই 


গৃহস্থ মাত্রেই নিজে নিজে সম্পন্ন করিত কিন্ত ৭ 


_ এখন চাক্রীনীবী-বাঙ্গালী তাহাতে অপমান 
বোধ করে। অথচ সময়ে পয়সা'জোটে না যে, 
মজুর. খাটাইকা। বাগানের কার্য করান 
_ হইৰে। কাজেই এখন গৃহস্থের গৃহ সংলগ্ন 
_ জরীতে ফলের বাগান” বা তরকারীর ক্ষেত 
দেখা যায় সই 


“বিশেষ বড়লোক না হইলে ঝি-চাকর কেহ রাখিত 




















করিবার একটা ধরা বাধা এখা আ» 
বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহা নাই। 


অজীর্ণ রোগ যে প্রশ্রয় পাইবে, নথি অ 
বিচিত্র কি। 
* কেবল পুরুষ বলিয়া নহে-ম! 
মধ্যেও এই দোষ ঘটিতেছে। আজ: 
অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইলেই ঝি চাকর বাষুন 
রাখা একটা রোগের মধ্যে দাড়াইয়াছে। পূর্বে 


না, বসুন তো (পাচক ) বড় লোকেও রাখিত 
না। যাহাদের চাষ আবাদ ছিল তাহারা ক্ষক 
নিযুক্ত করিত বটে, কিন্তু তাহাতে 
দিগের কাজ বাঁড়িত ভিন্ন কমিত না । 
কৃষক কৃষি কাজ ব্যতীত আর কিছু করিভলা 
অধিকন্ত তাহাকে আহার, জলখাবার পুরণ" 
মহিলাগণকেই দিতে হইত। কিন্তু এখন ৷ 









এই রোগ প্রবেশ করিতেছে কেন? 
"আমরা অজীর্ণ রোগের একটি মাত্র 


অনেক স্থলে পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক ; 
চহাদগের অজীর্ণ তাহারই ফল সন্ভৃত। 

[ বিৱছিনের একটি ঘটনা প্রমাণ স্বরূপ 

উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 

২: কোন সময়ে পূর্ববঙ্গ রেলপথের আড়ং- 
_ বাটা ষ্টেশনে এই প্রবন্ধের লেখককে গাড়ীর 
_ জন্ঠ অপেক্ষা করিতে হয়। একটী বৃদ্ধ ভদ্র- 
[লোক এবং তিন জন মুসলমান শ্রমজীবীও 
| নেই সময় গাড়ীর জন্য অপেক্ষ। করিতেছিল। 

[ ভদ্রলোকটা তাহাদের সহিত কথা কহিয়া 
অবগত হইলেন যে, তাহারা দৈনিক পাঁচ আনা 
পারিশ্রমিক পায়, সংপ্রতি রাণাঘাট যাইবে । 

| ব্নাণাঘাট, আড়ংঘাটা হইতে ২॥* ক্রোশ 

| দূরবর্তী এবং তখনও গাড়ী আসিবার ছুই ঘণ্টা 
বিলম্ব আছে। বৃদ্ধ তদ্রলোকটা তাহাদের 
বলিলেন, বাপু তোমরা তো অনায়াসে হাটিয়! 
মাইতে পার। তবে কেন অকারণ ছয় পয়সা 
৷ ক্রিয়া ভাড়া দিবে? এ পয়সা পেটে খাইলে 





উপকার হইবে । আমিও বৃদ্ধের উপদেশের' 


ধন করিলাস। শ্রমজীবী করন চলিয়া 
গেল।: কিন্তু তাহারা অন্তরালে -ছিল মাত্র ; 
| গাড়ী আনিলে গাড়ীতে উঠিল। ধন্য রেল- 
(জন; তোমাদের মোহিনী শক্তি। আমরা 


_পেটেনা খাইয়া তোমাদের বক্ষে’ আরোহণের 











ne সম্রাট আকবরের সময় হইতে 
আমাদের দেশে উহার প্রচলন হয়॥ ক্রমে 
তামাক সেবনের কদভ্যাল পৃথিবীর অল্টান্ট 
দেশের ন্যায় ভারতেও অতি শীঘ্র প্রচলিত 
হইয়া পড়ে। তামাক যে অজীৰ্ণ রোগ 
জন্মাইয়া থাকে, পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ তাহা 
বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন। আমরা যে 
সে সময়েও তামাকের প্রচলন ছিল বটে কিন্তু 
এত অধিক-_বিশেষতঃ পিগারেট-বিড়ি প্রভৃতি 
আকারে প্রচলিত ছিল না । বিশেষতঃ তখন 
বহু অন্ুকুল কারণের সহিত সংগ্রাম. করিয়া 
তামাক একাকী কিছুই করিয়া উঠতে পারে 
নাই। এক্ষণে বহু প্রতিকূল কারণের সহিত 
মিলিয়া তামাক অজীর্ণরোগের প্রাবপ্য বৃদ্ধি 
করিয়া তুলিতেছে। | 

আমরা অনেক তামাক, চুরুট ও দোক্তা- 
সেবী অজার্ণ রোগী ও রোগিণীর তামাক-চুরুট- 
দোক্তা বন্ধ করিয়া রোগ প্রশমিত হইতে 
দেখিয়াছি। তামাক-_নস্য, দোক্তা, গুড়.ক 
বা চুরুট যে আকারেই ব্যবহৃত হউক-_সমান 
অপকারী। তবে হু'কায় খাইলে তামাকের 
ধূম জলের ভিতর দিয়া যায় বলিয়া অনেকটা 
বিষ জলে মিশিয়া থাকে এবং সেই জন্য কম 
অপকারী হইয়া থাকে |. 

চায়ের প্রচলন পুর্বে এ দেশে ছিল: প্‌ 
অল্প দিন হইল চলিতেছে । এই অনাবশ্যক 
ও অহিতকর পদার্থের প্রচলন যে. দেশের 
মঙ্গলজনক নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । উষ্ণ 
প্রধান দেশে চা পান করিলে অজীর্ঁরোগ 
জন্মিয়া থাকে। শীত প্রধান দেশেও চা 
অহিতকর বলিয়া! বহু পাশ্চাত্য মনস্ী মত a 














_ প্রচলন অজীর্শ রোগের অন্যতম কারণ। চা- 
পারী অজীর্ণরোগী চা পান ত্যাগ করিয়া অজীর্ণ 
রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে-_এরূপ প্রমাণ 
আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। 

-৩। কয়লার জাল।--মহরে এবং আজ 
কাল অনেক পল্লিগ্রামে কয়লার প্রচলন ৷ 
হুইয়াছে। পূর্বে মাটার হাড়িতে কাঠের ! 
জালে অন্নাদি রন্ধন করা হইত। এক্ষণে ধাতু 
পাত্রে করলাঁয় জালে রন্ধন করা হয়। 
মৃদু জালে রন্ধন করিলে তাহা যেমন সিদ্ধ ও 
ও সুপার্চা হয়, প্রখর জালে সেরূপ হয় না। 
তাহার উপর ধাতু পাত্রের ব্যবহার বশতঃ 
তাপ অধিক হয় এবং ধাতুর সংসর্গে খাদ্য অল্প 
বিস্তর দুষিত হইয়া থাকে । বঙ্গে ইহাও অজীর্ণ 
রোগের প্রাছ্র্ভাবের অন্ততম কারণ। যে 
অজীৰ্ণ ও অয্নপিত্ত রোগী কয়লার জালে 
এবং ধাতু পাত্রে সিদ্ধ করা অন্ন ব্যঞ্জন আহার | 
করিয়া থাকেন, তিনি মাটীর হাড়ীতে এবং | 
. কাঠের জালে প্রস্তুত অন্ন বাঞ্জন আহার করিলে 
উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। 

৪। দোকানের খাবার ।__সহরে এবং 
পল্লিগ্রামে এক্ষণে অসংখ্য খাবারের দোকান 
হইয়াছে। মহরে মাংসের হোটেলের সংখ্যাও 
কম নহে। এ সকল দোকানের এবং হোটেলের 
প্রস্তুত খাদ্য দেশে অজীর্ণ রোগের প্রাবল্যের 
আর একটা রারণ। অনেক অগ্নপিত্ব রোগীর 
সুখে শুনা যায় যে, দোকানের খাবার খাইলেই : 
তাঁহাদের অগ্ধল হয়, কিন্ত ঘরে প্রস্তুত খাবার 
খাইলে অন্ুখ হয় না। দোকানের প্রস্তুত খাদ্য 
স্থূলভ সূল্যের নিকৃষ্ট উপকরণে প্রস্তুত হয় 
এবং প্রস্তুতের সময়ে ও পরে রাস্তার ধুলা ও 
জা পদার্থ মিতরিত হওয়ার হলেই অপকারী 
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তাহার পুনকুল্লেখ নিশ্প্রয়োজন। 
৫ | খাদ্যাভাব।__খাদ্যাভাৰ্‌ অজীৰ্ণ 
আর একটা প্রধান কারণ। দুগ্ধ, দ্বত 


খাদ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে ছুগ্ধাদি নিতান্ত 
দুৰ্ম ল্য হইয়া উঠিয়াছে। ধনবান ভিন্ন ও সকল 
দ্রব্য আহার করা অন্ত কাহারও ভাগ্যে ৰ: 
একটা ঘটিয়া উঠে না। যে গৃহস্থ পরিবারে 
১০/১২টা লোক আছে__তাহাদের বাড়ীতেজোর ' 
২৷৩পয়সার দ্বততরকারীতে দেওয়া হইয়া থাকে। 


তাহাতে বোধ হয় প্রত্যেকের এক বেলায় 


এক ফোটা করিয়া! ঘ্বত উদরস্থ হয়। মৎস্য. 
সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপ । এইরূপ অবস্থাহীন 


৷ একটি পরিবারের মধো প্রত্যহ এক পোয়ার : 
| অধিক মৎসা ক্ৰয় করা হর না। কাজেই এ এক । 


পোয়| মৎস্য মেছুনীর বাটখারা, আইস. এবং 
কাটা মুক্ত হইয়া আধ পোয়ার অধিক দীড়ায় 
না। আধপোরা বা দশ তোলা মৎস্য দশ. 
জনে ছুই বেলা খাইলে এক বেলায় এক জনের : 
আধ তোলা মৎস্য উদরস্থ হয়।. তা’রপর : 
দুগ্ধ'_শিশুদিগকে উদর পুর্ণ করিয়া দুগ্ধ দিতে : 
এক্ষণে অনেক গৃহস্থেই শক্তি নাই। তার 
উপর বৃদ্ধ বৃদ্ধা থাকিলে তাহাদের একটু দেওয়া: 
আবশ্যক । সুতরাং বয়ক্ষদিগের ভাগ্যে দগ্ধ বড় 
একটা জুঠিয়া উঠে না। ৮১১. 
কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অতিরিক্ত । J 


| আহার বশতঃই অজীর্ণ হয়, আহার অন্ন 


হইলে অজীৰ্ণ হইবে কেন? কিন্তু অগ্নি ৷ 
উপযুক্ত ইন্ধন না হইলে বেমন পঅলিত 
থাকিতে পারেনা, সেইণ জলি উপৰুক্ত | 
চিজ 
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নবাগত রা হইয়াপিরাছিল। অপ 
'» অবস্থায় সহসা প্রচুর আহার সেই নির্বাপিত 
প্রায় অগ্নি পরিপাক করিতে অসমর্থ হইয়া 
| খাকে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, হীন মাত্রায় 
আহার করিলে তাহা বল ও পুষ্টির হানি 
করে এবং নানা প্রকার বারু রোগ উৎপন্ন 
1. কাজেই হীন মাত্রায় আহারের ফলে 
1 বল ও পুষ্টিহানি ঘটার পর অতিমাত্রায় আহার 
চি x হইতে হইবে, তাহাতে আর 
চাক 
“পূর্বে বণিয়াছি যে, উপযুক্ত ইন্ধন না 
[কাপ 
[সেইরূপ উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে জঠরাগ্নি 
শ্রবণ থাকিতে পারেনা এলে উপযুক্ত শব্দের 
[ অৰ্থ কি? অগ্রিতে শুদ্ধ কাষ্ঠ, দ্বৃত প্রভৃতি 
উহা জলিতে থাকে, কিন্তু আর্জ কাষ্ঠ, ধূলা, 
বাপি দিলে জলে না, নিবিয়া যার,-_স্ৃতরাং 
| সি, উপযুক্ত ইন্ধন । 
জঠরাযির ইন্ধনও সেইরূপ উপযুক্ত হওয়া 
| শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, 














খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু. 
কেবল্‌ চাউল উপযুক্ত খান্ধ নহে। পাশ্চাত্য 
দেশীয় মনন্থিগণও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। 
ঘৃত ও মৎসাদির অভাবে বাঙ্গালী জাতি 
এক্ষণে শাক ও অন্ন আহার করিয়া থাকে | 
এইরূপ অনুপযুক্ত আহার জঠরাগ্সির উপযুক্ত 
ইন্ধন নহে। স্মতরাং বাঙ্গালীর জঠরাগ্সি 
প্রজ্জলিত থাকিবে কিরূপে । দুঃখের বিষয় 
এই যে, এক্ষণে শুধু শাকও অনেকের জুটেনা। 
তরি-তরকারী যেরূপ দুর্ম্ল্য, তাহাতে অল্প 
লোকেই যথেষ্ট তরি তরকারী কিনিয়া খাইতে 
পারে। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি 1. * 
বাঙ্গালী জাতির আর ছুই প্রকার খাস্ঠের 
উল্লেখ করা কর্তবা। দাল এবং ফল. 
দাল বেশ পুষ্টিকর, প্রায় মাংসের সমতুল্য । 
অধিকাংশ দরিদ্র পশ্চিম দেশবাসীর চানা ও. 
রহরকি দাঁল প্রিয় এবং প্রবল খাগ্ ॥- কিন্ত 
পশ্চিম দেশের ন্যায় বঙ্গদেশে দালের প্রচলন - 
নাই এবং উহাদিগের স্যায় দাল হজম করিতে 
বাঙ্গালী অক্ষম। বাঙ্গালায় দালের ব্যবহারও 
অল্প এবং যেরূপ ‘ভাবে রীধিয়! আহার - করা 
হয়, তাহাতে যৎসানান্ত দালই উদরস্থ হইয়া - 
থাকে। স্থতরাং দালের দ্বারা বাঙ্গারীর, 
খাপ্তাভাবের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করা হয়না । .. 
ফল বাঙ্গাপায় প্রচুর জন্মিত এবং এখন 
অনেক জন্মে । ফল সুথান্য হইলেও" উহার 
সকল গুলিতে পৃষ্টিকর পদার্থ বিশেষ কিছু 
টিং টা: পেস্তা: ক 















আহার করা ও সম্ভব নহে। সুতরাং ফলের 
দ্বারা বাঙ্গালীর আহারাভাবের কিছু প্রতিকার 
হয় নাঁ। তবে মন্দের ভাল যে, এই দুর্ভিক্ষ 
গীড়িত দেশে আমের সময় রসালের আস্বাদন 
অনেক দরিদ্রের জঠর জালার অনেকটা নিবৃত্তি 
ঘটে। 
বন্ধমানে কিরূপ শোচনীয় খাগ্ভাভাব 
_খটিয়াছে, তাহা দেখান হইন। এই খাগ্াভাবই 
দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগের একটা কারণ । যাহা 
হউক এক্ষণে দেখা যাউক পঞ্চাশ বৎসর পর্বে 
দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল? কারণ সে সময়ে 
দেশে অজার্ণ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এমন গৃহস্থ কম ছিল, 
যাহাদের ছুই তিনটা বা তদধিক গাভী 
ছিলনা! । আবাল-বৃদ্ববনিতা প্রয়োজন মত 
দুগ্ধ খাইতে পাইত। গৃহিণীরা - দুগ্ধ হইতে 
মাখন, স্বত এবং বিবিধ স্থুখাগ্য প্রস্তুত 
করিতেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কাহাকেও 
ঘ্বতহীন ভোজন করিতে হইত না। 
গব্য স্বত বঙ্গের সর্বত্রই পাওয়া যাইত এবং 
মূল্যও সুলভ ছিল। এই সময়ে টাকায় দেড় 
সের হইতে ছুই নের দ্বত বাজারে বিক্রীত-হইত। 
এখন পল্লিগ্রামেও সহজে দ্বত পাওয়া যায় না এবং 
৷ মূল্য ও ৫ গুণ অধিক দীাড়াইয়াছে। কার্ধ্যো- 
পলক্ষে আমি বর্ধমান, হুগলী, "নদীয়া, যশোহর 
এবং ২৪ পরগণা জেলার বহু পল্লিগ্রামে ভ্রমণ 
 করিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে যেখানে নিমগ্ত্রিত 
ৰা অতিথি হইতাম, সেখানে গৃহস্থ -নিজগৃহ 
- হইতেই প্রচুর ছুগ্ধ-ঘ্বত দিতে পারিত। এখন 
“সেই সকল পললিগ্রামে গৃহস্থ নিজ গৃহ হইতে 


লারা দু কন পাড়ার | 


Ese il 


















পূর্বে ওঁ গুলিতে জল থাকিত এবং 
প্রচুর মহন্ত থাকিত। ব্রাহ্মণ হইতে চ 
পর্য্যন্ত সকলের ঘরে জাল ছিল। স্নান ক 
যাইবার সময় প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই বে 
না কোন ব্যক্তি জাল, খালুই (মাছ র 
পাত্র ) লইয়া বাহির হইত এবং থাল-বি 
পুর্ধরিণীতে জাল ফেলিয়া খালুইটা পূর্ণ করিত 
পরে স্নান করিয়া ফিরিয়া আলিত।: 
থে এইরূপ উপায়ে মত্ত সংগৃহীত হইত তাঁহ 
নহে, কিন্ত আমি অনেক স্থলে এইরূপ দেখি-: 
য়াছি। মৎস্য তখন এত প্রচুর জন্মিত যে, | 
ভদ্্রধরের বালিকা, যুবতী এবং শে 
স্ত্রীলোকগণের অনেকেও স্নান করিতে গিয়া ৷ 
মৎস্য দেখিয়া ধরিবার লোভ সংবরণ করিতে 
পারিত না,_কাপড় ছা'কা দিয়া প্রচুর মস্ত 
ধরিয়া আনিত। এখন খাল, বিল, ডোব য় 
আর জল থাকে না, জলে আর তত মা! 
থাকে না, গৃহের ধরে আর জান বাকে সী 
মৎস্ত পূর্বে এত উল... 
যাহাদের ধরিয়া লইবার সুবিধা ঘটিত না 
তাহারা স্বল্প মূল্যে অনায়াসেই উহা ক্রয় 
পারিত। এখন এত ছুশ্্াপা এবং দুরু 
হইয়াছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ মংস্ত ক্রয় 
করিবার সাধ্য অধিকাংশ গৃহস্থেরই নাই). 
দিগদৰ্শন স্বরূপ আমরা করেকটা : foe 
বিষয় আলোচন! করিলাম) তীত 












বাঙ্গালী এখন পেট ভরিয়া দে 
অপরুষ্ট খাগ্ হীন মাত্রায় খাইয়া জঠর ৷ 
নিবৃত্তি করে মাত্র। এই সকলই 
অজীৰ্ণ রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ। 





নিয়ো ইলা বীর 
₹ করিতে হইলে আমাদিগের নিতা আহাধা বত 
সুলির--গুণ, মাত্রা, সংযোগ, বিরুদ্ধ ক্রিয়া, 
৷ ভোজনের কাঁলাকাল, গুরু-লঘুপাক প্রভৃতির 
[ ব্যয় রিশেবরূপে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক । নিত্য 
আহার দরবোর সহিত শরীরের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ 
আমর! অনভিজ্ঞতা বশতঃ কত প্রকার অহিত 
জনক, অপকৃষ্ট, সংযোগ বিরুদ্ধ পান-তোজন 
ছার স্বাস্থ হারাইয়া চিররু্ম হইতেছি, তাহার 
ইয়া নাই। সেইজন্ত বর্ভমান প্রবন্ধে আমরা 
নিত আহাৰ্য্য দ্রব্যপগুলির গুণাগুণ, সংযোগ, 
(বিরুদ্ধ ক্রিয়া, দ্রবোর গুরু-লঘুপাক, মাত্রা, 
[কালাকান, কোন্‌ খতুতে কোন্‌ দ্রব্য হিত- 
জনক ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয় গুলির 


Re 


আলোচনা করিব। 


আগানীবীয়ে এ গন্ধে আর 
আলোচনা করিব। 


স্বাস্থ্যরক্ষায় ভোজন বিধি । 





বাঞ্জনাদি, ভক্ষ্-লাড়,,' মোয়া প্রভৃতি 
চর্ক--চিপিটক ( চিড়া) প্রভৃতি । 

- ভোজনের পূর্বে হস্ত-মুখ-পদদ্ধয় উত্তমরূপে 
ধৌত এবং দন্ত ও জিহবা পরিস্কত করিবে। 







উপবেশনের জন্তু কাষ্ট আসন ( পীড়া) অপেক্ষা, : 


কম্বল ও গালিচার আসন প্রশস্ত ও সুখজনক।। 
সুখজনক আপনে অঙ্গাদি বিরত ভাবাপন্ন না 
করিয়া সরলভাবে উপবেশন পূর্বক ভোজ্য 
দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে। 
ভোজন সময়ে শ্রুতিমধুর সুখথজনক গল্প শ্রবণ 
করিতে করিতে ভোজন করা উচিত । 

প্রত্যহ ভোজনের প্রাক্কালে সানান্ত কয়েক 

টুকরা আদা সৈন্ধবলবণ সহযোগে - সেবন 


করিবে। আমুর্কেদ শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে উক্ত 


আছে ; 
“ভোজনাগ্রে সদাপথ্যং লবগাদ্রক ভক্ষণম্‌। 





রি আহাধ্য দ্রব্য ছয় প্রকার 
, পেয়. 'লেহা, ভোজ্য, ভক্ষ্য ও চর্ব্য। 


মধ্যে চুষ্য হইতে পেয়, পেয় হইতে 
লেহা হইতে ভোজ্য, ভোজ্য হইতে 





সত । লে-_রসাগা অর্থাৎ 





_ চাই, দাড়িম প্রভৃতি । পেয়--চিনি | = 


অগ্নি সন্দীপনং রুচাং জিহ্বা ক? বিশোধনম্‌ ৷” 
ভোজনের পূর্বে লবণ ( সৈন্ধবলবণ ) সংযুক্ত 
আদ্রক ভক্ষণ হিতজনক, অগ্নির উদ্দীপক, রুচি 
জনক, জিহ্বা ও কণ্ঠের শোধক | 

আদ্রকের সহিত লবণ খাওয়ার'যে উল্লেখ 


আছে, তাহা দৈদ্ধব লবণ বুঝিতে হুইবে। 


SOA PTE 








_ লবণ প্রযুক্ত নী এই প্ৰকাৰ আরও” রহ শব্দ 
আছে যেমন, গুড় বলিতে ইক্ষু গুড়, চন্দন 
বলিতে রক্রচন্দন ইত্যাদি। সৈন্ধব লবণ 
ত্রিদোষদ্প, ঈষৎ মধুর, অগ্িদ্দীপক, পাচক, লঘু, 
ন্নিন্ধ কুচিজনক, শীতবীধ্য শুক্রজনক, চক্ষুর 
হিতকারক | এজন্য ভোজনে সৈন্ধব লবণই 
প্রশস্ত । পঞ্চ লবণের মধ্যে সৈন্ধব লবণ 
:সর্বোৎকষ্ট। 

; আদ্রকের গুণ__ মলভেদক. গুরু, তীক্ষ, 
উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবহ্ধক, কটু রস (ঝাল) মধুর, 
সুগ্তোতানুগামী, বাষু ও কফনাশক । আদ্রক 
ও সৈন্ধব -এই দুইটা দ্রবোর সংযোগে পিত্তের 
প্রকোপ হয় না, ও ক্ষুধা বদ্ধিত হইয়া থাকে । 

গুরু দ্রবা।__গুরু দ্রবা তিন প্রকার, 
মাত্রা গুরু __। অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন) 
স্বভাব গুরু (ড্রবোর স্বাভাবিক গুরুত্ব 
খগুণধুক্ত-_ঘাহা৷ বিলম্বে পরিপাক হয়) পনান্ন, 
পেঁয়াজ, মাংস ইত্যাদি । 

সংস্কার গুরু-_নানাবিধ দ্রব্য ও গরম 
মসলাদি সংযোগে প্রস্তুত। এই ত্ৰিবিধ গুরুদ্রবাই 
মন্দাগি ব্যক্তি কখনই সেবন করিবে না 
ফল-মুলাদি আহার করিতে হইলে অন্ন 





আহারের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে করিবে। 
অনেকের অভ্যাস আছে, ভাতের পাতে লুচি, 
কুটি ভোজন করিয়া থাকেন, কিন্তু আয়ুর্কেদ 
শাস্ত্রে ইহা নিষিদ্ধ । 
“গুরু পিষটমরং জবযং তঞুলান্‌ পৃথকানপি। 
ন জাতু তুক্তবান্‌ খাদেন্বাত্রাং খাদে দূ ভুক্ষিতঃ ৷ 
গুরু দ্রব্য, বা ও (লুচি প্রভৃতি ) 























আবশ্যক হইলে ওঁ সকল দ্রব্য 
মাত্রায় ভক্ষণ করিতে পারা যায়। 


পরিপাক করে এবং পুনব্ধার ভোজনে « 
লাব থাকে না। এজন ভোজনের 
সময় অতীত করিয়া ভোজন করিবে 
এস্থলে বলা আবশ্যক, যাহার চির, 
বশত; যে সময় ভোজন কাল নির্দিষ্ট 
তাহার পক্ষে সেই ১7 
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পাকস্থলীর চারি অংশের : অই অং তোড়া 
দ্রবোর হারা পূর্ণ করিবে, এক অংশ পানীয়! 
দ্বারা পুর্ণ করিবে, অবশিষ্ট এক অংশ বায়ু 
সঞ্চালনের নিমিত্ত শূন্য রাখিবে, আক পিয়া: 
কখনও ভোজন করিবে না। এন্থলে আমা. 
দ্বিগের দেশ-প্রথান্ুসারে বহুস্থানে দো 
পাওয়া যায়,_নিমন্ত্রণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ব 
আগ্রহাতিশয্যে ভোজন কর্তার. মাত্র 
ভোজন করিতে হয়। ইহাতে দুইটি - 
বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে, কর্তার 
অপচয় এবং ভোক্তার স্বাস্থ্য ia” এমন 


পারে। এমত স্থলে নিমন্তরিত কর্তা ও ভে 
উভয়েরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ক: 
একটা প্রবাদ বাক্য আছে “আপ রুচি 
পর্‌ রুচি পর্না”;_সকলেরই রণ. 
উচিত, এক কথাটির মূর্য আছে। 


















বন্ধি বিবর্ধনায় যুহমুহুবারি পিবেদ 
(ভাব প্রকাশ )।, 
এব একেবারে জলপান না করা এবং 





আহার কিন্বা অসময়ে অধিক বা অল্প 
কটিলে তাহাকে বিধমাখন বলে। 
স্বাস্থোর পক্ষে অতিশয় অহিতকর। 
ক্ষুধার উপযুক্তব্ধপ অন্ন ভোজন না 
লে শরীর ক্কশ ও তূর্বল হইয়া থাকে । 
অকাল ভোজন-__ক্ষুধা উপস্থিত না 
ত আহার করিলে, বলহানি, শিরোরোগ, 
চিকা, অলমক ও বিলম্বিক 5283 
ল রোগ কালে ১ 
পারে। 

রূপ অন্ন ভোজন করা উচিত? 











শীতল হইয়া পরিপাক শক্তির হাস হর। ছু 
খতু অনুযায়ী আহার-_শীত কালে, 
ও হেমস্ত-শিশির খতুতে এবং বর্ষাকাৱে জর: 


জলপান করা-_কোনটাই সঙ্গত নহে। | মধুর ও লবণ রসমুকত, বসন্ত কালে-কটু, * 
মাশন ।__ভোজনের সময় অধিক | ( ঝাল) তিক্ত, এবং কায় রমুক, রক কালে 


মধুর রসযুক্ত শরৎ কালে _ মধুর, তিক্ত এবং . 
ক্ষায় রস সংযুক্ত অন্ন-পানীয় সেবন করিবে । - 

শরও ও বসন্ত কালে কুক্ম দ্রব্য এবং 
হেমন্ত, শিশির, গ্রীগ্ম ও বর্ষা কালে স্নিগ্ধ দ্রব।” 
সেবন করিবে। & ) 

গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে শীতল দ্রব্য, তন্তিয়। 
অন্ঠান্ত খতুতে ( হেমন্ত শিশির, বসন্ত ও বর্ষা) 
উষ্ণ গুণ যুক্ত দ্রব্য সেবন বিধি। মধুয়াদি ' ঠা 
করিয়া ছয়টা রস--( মধুর, অস্ত, কট্‌, তিক্ত, 
কবার, লবণ ) সকল খতুতেই সেবন করিবে, রী 


তন্মধ্যে যে সকল খতুতে থে বে রসের. সেবন... 
- [বিশেষ করিয়া বলা হইল--মেই সেই রস 


অধিক মাত্রায় সেবন করা কর্তবা। + 
খাতু ভেদে সেবন বিধি--বর্ধাকালে .. 
বায়, কুপিত হয়, এন্ত বর্ষাকালে বায়ু প্রশমিত 
পান, আহার করিবে। মধুর, অন্ন ও লবণ 
রস বায়ু প্রশমক।__শরীর গ্লানি যুক্ত হয় - 
বণিয়া এই খতুতে কট্‌ (ঝাল) তিক্ত 
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গোধুম, তঞ্জুলের অন্ন, মাষ কলায়ের যৃষ, ক 
জগ--প্রভৃতি সেবন বিধি। 

/ বর্ষাকালে" বর্জনীয় বেধি টা 
পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু, বৃষ্টি রর, 
হিম, অতি পরিশ্রম, নদীতীরে ভ্রমণ, দিবানিদ্রা, 


: রুক্ষত্রব্য সেবন ; নিত্য মৈথুন স্থাপ্থারক্ষার জন্তা | 


এইগুলি বর্ষাকালে বর্জ্জনীয়। 

বর্ধার অবনানে হিতজনক বিধি। 
--"দ্বত, মধুর দ্রব্য, কথায় ও তিক্ত রস সংযুক্ত 
দ্রব্য, লঘু দ্রব্য, দুগ্ধ, ইঞ্ষুবিকার (ইক্ষু চিনি 
গুড়) লবণ. অল্প পরিমাণে জাঙ্গল মাংস, 
গোধুম, যব, মুগ, শালিতগুল, কপূর, চন্দন, 
রাত্রির প্রথম ভাগের চন্দ্র কিরণ, মাল্য ধারণ, 
অন্ন 'ব্যায়াম, সরোবরে জল ক্রীড়া, এবং 
পিভাধিকা ব্যক্তির বিরেচন__বর্ষা অস্তে প্রশস্ত | 
ব্যবস্থা। 

বর্ষার অবসানে বঙ্জনীয় বিষয় ।__ 
দধি, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অগ্ন দ্রব্য, কটু দ্রব্য | 
(ঝাল) উষ্ণ দ্ৰব্য, তাক্ষ দ্রব্য, দিবা নিদ্ৰা, 
হিম, রৌদ্র সেবন__এ গুলি. বর্ষা খতুর অব- 
সানে আদৌ কর্তবা নহে। 

শরৎ কালে সেবন বিধি ।-_ 
ইক্ষু বিকার (গুড় চিনি) শাপিতগুল, মুগ, 


, সরোবরের জল, দুগ্ধ, সন্ধাকালের চন্দ্র কিরণ 


হিতজনক । 
শিশির কালে (শীত কালে) হেমন্ত 

কাল অপেক্ষ। অধিক শীত হয়, এজন্য আদান | 

কালের স্বভাব জনিত শরীর .বিশেষ রপ্ধ হয়, 

অতএব এইকালে হেমন্ত কালের নিয়ম সকল 

পালন করাই প্রশস্ত ব্যবস্থা ৷ 

হেমন্ত কালের বিধি ।-স্প্রাতে বেলা 


স্বাস্থ্যরক্ষায় ভোজন বিধি। 


লেই লকল ড্রব্যও দধি, উষ্ণ দ্রব্য, জাঙ্গল মাংস, 
| কাৰ্য্যে গরম জল ব জি 
| মধুর সহিত হ্রীতকী সেবন, 


৷ পাচা বা ভোজন, দিবা, ছি সেবন 


বা, আরা, রৌজ ও অতিরিক্ত পরিশ্রম এই .. 





এক প্রহরের মধ্যে ভোজন, অস্ত দ্রব্য, মধুর 
ফান্তুন_৪ 










অব্য, লবণ রল সংযুক্ত জবা; তৈল মদ 
মেবন, ব্যায়াম, গোধুম, ইক্ধুবিকার, শালিত 
৮ 
তিল, মুগনাভি (কস্তরী) কুস্কন, 


দ্রব্য, স্ত্রী সংসৰ্গ, মোটা এবং গরম 
নিন্দিত বস্তু ইত্যাদি ব্যবহার করিবে । 
বসন্তে ব্যবস্থা ।-_বমন;; অজগর 


জাঙ্গল মাংস, গোধুম প্রভৃতি ক 
বাবহার, শালি তঙুলের অন্ন, মুগ, যব, চক 
অন্ুলেপন, / 
কুঙ্কুম, অগুরু প্রভৃতি গাত্রে ক ] 
এ এ এই খতম 
হি j ভোজন রর 
দ্রবা, দধি, তগিগ্ধদ্রবয ( পবা 


স্তকালে সর্বতোভাবে বর্জনীয় | ২. র 


৷ দবা, ইভা লারা বা 


চিনি, শক্ত, ( ছাতু) দ্ধ, চিনির সহিত 
শালি তগুল, মাংস রস প্রভৃতি আহার; 'কর্পুর : 
ও চন্দনাদির অনুলেপন, শীতল জল পান) এই :; 
খতৃতে হিতকর। কটু দ্রব্য (ঝাল) ক্ষার ; | 


সময়ে একেবারেই বর্জন করিবে। | 
এই প্রসঙ্গে আমর! ভোজনাস্তর ক্রিয়াগুলির 
কথা বলিয়া অগ্তকার বক্তব্য শেষ করিব। ্ 
ভোজন অস্তে উত্তমরূপে আচমন করিতে হয় 
ইহাই শাস্তীয় বাবন্থা। এ বাবস্থা কিন্ত আজ- : 
কাল অনেকে তুলিয়া দিয়াছেন। শালা 
কলে দিহা ও দুদ পরি হয়, এই ই 
বাবস্থা।: শুধু তাহাই নহে, খড়ি! 
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দন করাও আব নতুবা 
_দংযোগ স্থলে আহাৰ্য দ্রব্যের কণিকা! 
নহা পচিয়া মুখে দুৰ্গন্ধ হয় এবং ক্রমশঃ 
দখল শিথিল হইয়া দন্তমূল ক্ষয় 
,' এখনকার দিনে অনেকেরই অতি 


কারণ । আচমনের শেষে জল’ সিক্ত হস্ত 
[৩৪ বার চক্ষু মার্জনা করিবে, ইহাতে 
_ চক্ধুর দৃষ্টিশক্তি সতেজ থাকে, এবং তিমির 
লক আয়ুৰ্বেদে উক্ত আছে__ 
যু জলযুক্তাভ্যাং পাণিভ্যাং চক্ষুষী স্থুষেৎ। 
পানি তল হা চুদো ঘি দীয়তে। 
» চিরেনৈবতদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি ॥ 
১ ( ভাব প্রকাশঃ) 
17" তাম্তুল (পান) সেবন বা (মুখশুদ্ধি) আচ- ৷ 
মনের পর কর্তব্য। কটু, তিক্ত, কষা 
না ফল, হুরীতকী, শুপারি, লবঙ্গ, 
| জাতিফল প্রভৃতি দ্বারা, অথবা কপূর, কন্তুরী | 
 স্থগন্ধি দ্ৰব্য মিশ্রিত তান্বলের দ্বারা রখ | 
| ক্রিবে। কিন্তু অতিরিক্ত তাম্বূল সেবন 
 আতিশর অবৈধ, ইহার ফলে অকালে দন্ত 
ই বকল তো নষ্ট হইয়া থাকেই, অজীৰ্ণ রোগও 
+.ইহার ফলে জ্মিয়া থাকে । তাহার পর, 
পু ক ব্যবহার কর্তব্য। শান্্কার তাম্বলের গুণ 
“. ব্যাখ বলিয়াছেন._-তাদুন তীক্ষ, উর, 
টা টকারক, মলসারক, ক্ষার সংযুক্ত তিক্ত ও 
এ টু বিশিষ্ট, “কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, 
বু, বন্ঠিতাজনক, কফন্, সুখের দুর্গন্ধ ও মল-. 
| শপ বাতন্, শ্রমপনোদক, মুখের বিশুদ্ধ- 
, কান্তিজনক। হন্ত (চোয়াল) ও দন্ত- 


্‌ ০৯০ [২৯ আসা 








রা যে তান্থুল সেবন করি, তাহাও বিবেচনা ৷ 
৷ বিষয় আছে। 








গত মল নাশক, রসলেজ্িয় শোষক, মুখ্রাৰ ও. 
গল রোগনাশক। কিন্তু নূতন তাশ্বল_ঈষৎ 
কথার সংযুক্ত, মধুর রস, গুরু, কফকারক।- 
বঙ্গদেশজাত তাধ্বূল অতাস্ত কটুর (ঝাল) যুক্ত 
সারক, পাচক, পিত্ত বর্ধক, উষ্ণরার্য্য.- কফ 
নাশক ও পুরাতন তাস্থল__কটুরসবিহন, লঘু, 
কোমলতর, পাঙুরবর্ণ_সেইজন্ত ইহাই তাম্বুল্রে বর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । শুপারি সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচনা 
করিয়া বাবহার করা কর্তবা। আয়ুর্বেদ শুপারির 
গুণব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,_শুপারি গুরু, শীত- 
বীৰ্য্য রুক্ষ, কযায় রস যুক্ত, কফন্প, পিত্তনাশক, 
মন্ততাজনক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকারক, মুখের 
দুর্ন্ধনাশক | কিন্তু পক শুপারি ও সিদ্ধ-করা 
শুপারি ত্রিদোষ ( বায়ু পিত্ত, কফ ) নাশক, 
অপক্ক শুপারি বাবহার করা প্রশস্ত নহে। ' 
খদির বা খয়ের সম্বন্ধেও বিচার আবশ্যক । 
খদির এক প্রকার বৃক্ষের নির্যাস। বিশুদ্ধ 
খয়ের প্রায়ই ছুশ্প্রাপা। খদির বৃক্ষের নির্য্যাস 
গ্রহণ করিয়া বাবসায়ীগণ নানাবিধ দ্রব্য সংযোগে 
কৃত্রিম খয়ের প্রস্তুত করিয়া থাকে । এজন্য 
পানের সহিত আমরা যে সকল থরের বাবহার 
| করি, তাহা বিশুদ্ধ নহে বলিয়া অপকারীই 
| হইয়া থাকে । নতুবা বিশুদ্ধ খয়ের কদণ্প 
এবং পিত্বনাশক, সেইজন্য ইহা. ব্যবহারে 


| উপকারই হইবার কথা। 


চূর্ণ বা চুণ__সম্বন্ধেও বিবেচনা করিরার 
চুণ দ্বিবিধ,_ পাথর হইতে 
জাত-__যোহা কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে) ও শম্ুক হইতে জাত। ইহার মধ্যে 
শম্বুক জাত চুপ অল্ননাশক, কফ ও বাতনাশক। 
কিন্তু এ চুণ আমরা ব্যবহার করি না বলিয়া 
তাম্বূল সেবনে আমাদের অনিষ্ট হইয়া থাকে । 
পান, শুপারি,খয়ের, চুণ-_ এই করেকটা দ্রবোর - 


৯ 
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লাগে এবং রাও মসল্লা-দ্বারা যে পান 
“প্রস্তুত হয়, তাহা সেবনে কফ, পিত্ত ও বায়ু ৷ 
“জন্য দোষ নষ্টাকৈরে। প্রাতঃ কালে পান 
সেবন করিতে হইলে, শুপারি, মধ্যাঙ্নে খদির, 
এবং রাত্রি চণের ভাগ কিছু অধিক দিবে। 


তান্থুলের শীস্‌ ও বৌটা,--_অজীর্ণ কারক, 
[বুদ্ধি ভ্রংশজনক-_স্মতি-শক্কিনাশক । তান্বল ৷ 
চর্বণ করিয়া প্রথম অংশ (পিক্‌) ফেলিয়া দিবে, 
উহা বিষাক্ত। ২য় বার চর্কণে যে রস উৎপন্ন 
হয়__তাহা ভেদকও দুষ্পাচ্য। তৃতীয় বার চর্ব্বণে 

যে রস প্রাপ্তচ্হওয়া যায় তাহাই গুণ-দায়ক। 
ভোজনের পর আচমন-_আচমনের পর! 
মুখণ্ুদ্ধি, তা’রপর বিশ্রাম, এ সম্বন্ধে আয়ুর্ক্েদো- | 
চার্য্যগগণ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন,_তাহা আমরা 
বলিলাম । | 
ইহার পর উপবেশন, শয়ন-_অথবা দ্রুত | 
গমন নিবিদ্ধ। ভোজনান্তে ধীর পদে একশত : 
পদ হাঁটিবে, তাহাতে আলম্তাদির শিথিলতা দূর 


হয়। ভোজনের পরক্ষণেই উপবেশন করিলে ! 


ভুঁড়ি বৃদ্ধি হয় (পেট মোটা হয়)। শয়ন করিলে 


| করিবে, তৎপর ষোলবার ওঁ প্রকার 
| বহনের সময় পর্যন্ত দক্ষিণ পার্শ্ব (ডাইন 


| অতিক্রম করিয়া ইচ্ছামত ভাবে শয়ন 


| লাভ করিতেন। এখন আমরা তাষ্ছী। মানি না 





দেহ পুষ্টি ও দ্রুত গমন করিলে মৃত্যু তাহার 


বায়ু সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ । 


পাঠক, প্রবন্ধের নাম দেখিয়! মনে করিবেন 
না যে, দেই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি 
হইতেছে । বায়ু আমরা শ্বাস লই; বায়ু 
আমাদের প্রাণ/বারু বৃক্ষলতাদির প্রাণ ইত্যাদি, 
কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এই নকল বিষয় 
আমাদের, আলোচ্য নহে। 
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৷ পশ্চাদান্থসরণ করে, অর্থাৎ উৎকট 

"হইয়া মৃত্য পরাস্ত হইতে পারে। ভা, 

| ধীরে ধীরে একশত পদ ভ্রমণ ব 

| বন্ধিত হইয়া থাকে । সি 
ভ্রমণের পর অষ্টশ্বাস পরিমিত কাল (আ 

বার শ্বাস প্রশ্বাস বহনে যে সময় ক্ষেপ হ 1) 

তৎকাল পৰ্য্যন্ত উত্তানভাবে স্থখে শয়ন; 


শয়ন করিবে, অতঃপর তাহার দ্বিগুণ 
বত্রিশ বার পর্যন্ত স্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের 


নাভির উদ্ধদেশে বাম পার্শ্বে পঃ 
( অগ্নির স্থান )। এজন্য ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হ 
জন্য বাম পার্শ্বে শয়ন করা কর্তব্য । 
আগেকার লোকে এ সকল বিধি ম 
তাহার ফলে তাহারা নীরোগ দেহে দ্রীর্ঘজীবন ' 


বলিয়াই্‌ আমরা ঘে স্বাস্থা-সুখ হারাইয়া অননায়ু 
হইয়া পড়িয়াছি_তাহা ধব--সত্য কথা ৷ 
শ্রীহরি প্রসন্ন রায় কবিরত্বব 


হিন্ন ভিন্ন শিরাবাহী বায়ু জীব 
উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার 
আমাদের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গ ক্র 
আমুর্বেদের বায়ু সম্বন্ধেও কিছু কিছু অ 
করা যাইবে । . - 

লিনা হা বলনা 


MES 





পাঠকদিগকে আজ তাহা 


১ ব্যাখ্যা কোথায় পাইয়াছি জানিবেন?__ 
ক্রকিগের নিকট । মিটিররোলজিষ্ট__যাহারা 
*আরহাপ্লার বিষয় জানে তাহাদিগের নিকট 
£ হইতে | কবে মনস্থন (॥০॥৯০০৷৷ (ইহা এক 
প্রকার বায়ু_যাহাতে জল বর্ষণ করায় ) 
আরম হইবে__বারুর হিউনিডিটি (Humidity 
চু আদ্রতা) এবং ভেলোসিটা (Velocit ৷ 
বু বেগ) কত- প্রত্ৃতি বিষয় জানিতে আমরা 
[, বাস্ত হই, কিন্তু এই নিরক্ষর কৃষকদিগের 
নং নিকট বায়ু সম্বন্ধে যে সকণ বিস্ময়কর 
R জ্ঞাতব্য, বিধয় আছে--ভাহা জানিবার চেষ্টা 
করিনা নিতে পারিনা হয়ত পুর্বে এ বিষয়ে 
কেহ লিখিয়া থাকিবেন, হয়ত অনন্ত শাস্ত্রের 
ও মধ্য কোথাও £এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়া 
থাকিরে। কিন্ত এ পৰ্য্যন্ত উহা আমাদের 
এবং সম্ভবতঃ অনেকের দৃিগোচর হয় নাই। 
EE. বিষয়টা যেরূপে যে স্থানে আমার শ্রুতি- 
চর হইয়াছিল, তাহা পাঠকদিগকে সবিস্তার 
করিতেছি । কেননা ইহার সহিত 
নাদের আহারীয় জবোর উৎপাদক কৃষক 
কুলের আখ -ছুথঃ উন্নতিঅবনতির বিশেষ সম্বন্ধ 
। স্থৃতরাং তাহা সাধারণের অপ্রীতিকর 
না। 
- গঙ্গাতীরে বালির চড়া। পূর্বে এই সকল 
রি হাৰিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত । গঙ্গা ক্রমে 
সরিয়া সরিয়া গিয়া এখন চড়া পড়িয়াছে। 
| সুরা বনুকাময়।- দিরসে খুব গরম, তে 














ঠাণ্ডা। চড়া বলিয়া অনেক পারি গা 
করিবেন না । দৈর্ঘে ৫৬ ক্রোশ, বিস্তারে :- 
(কোথাও এক, কোথা ও দেড়্রকোথাও বা দুই 
ক্রোশ। মধ্যে মধ্যে গ্রাম, _অধিবাসিগণ সরুণেই 
ক্কধিজীবী। পূর্বে এই সকল জমিতে ..বিবিধ 
শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি । 
| এক্ষণে বহুকাল শস্যোৎপাদন করা অথচ সার! 
না দেওয়ার ফলে জনীগুলি অনুর্বর 
হইয়া পড়িয়াছে। পুর্ব অধিবাসিগণ নীরোগ, 
বণিষ্ট এবং স্বচ্ছল অবস্থা সম্পন্ন ছিল ও প্রচুর 
দগ্ধ রত খাইতে পাইত। এক্ষণে তাহাদিগের 
মধ্যে বিবিধ রোগের প্রাবল্য। তাহাদের 
শরীর দুর্বল, অবস্থা শোচনীয়,_-এবং দুগ্ধ-ুত 
| একেবারেই আহার করিতে পায় না। 
এইরূপ গঙ্গার চড়ায় একটা গ্রামের প্রান্তে 
বসিয়া রোগী দেখিতেছিগাম। সম্মুখে মাঠের 
পর মাঠ, তাহার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে ॥ 
কিন্তু বিশ বৎসর পুর্বে জ্যোৎঙ্সাপ্লাবিত মাঠের 
যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, এখন সেরূপ দেখিলাম 
না। সৌন্দর্য্যের ভিতর কি যেন একটা 
আতঙ্ক, একটা বিভীষিকার মূর্তি পরিস্ফুট 
থাকিয়া সৌন্দর্যাকে মলিন এবং অপ্রিয়দর্শন 
করিয়া তুণিয়াছে। রোগী দেখিবার সময় 
নিয়লিখিত রূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল । 
আমি- প্রশ্ন । তোমাদের এখানে আগে 
তো ম্যালেরিয়া ছিল না, তবে ম্যালেরিয়া কিসে 
হ'ল বাপু? ‘৫ 
উ। আঙ্ঞে বোধ হয় পাট থেকেই 
ম্যালেরিয়া হ’য়েছে। 
প্র। কেন পাটের চাষ ত আগেও ছিল? 
উ। ছিল বটে, কিন্তু সে না থাকাই। 
ঘর বা বেড়া; বাধবার মত অল্প অল্প পাটের 
চাষ লোকে করত । এখন পাটের দরও খুব, + 
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তাঁহার ফলে নগত টাকাটা হাতে পাওয়া ও যায়, 
“সেই জন্যে লোকে পাটের চাষ খুব করে। ওই 
যে গ্রামের নীচে সঁব খাত, দেখচেন্‌ ওই থেকে 
" মাটী তুলে আমরা ঘরের পোতা (মেঝে) উচু 
করি। ওই সব খাতে পাট পচাইতে 
দেওয়া হয়। সে সময়ে দুর্গন্ধ গ্রামে টেকা 
,শ্লীয় না, আর মশার তো অবধিই নাই । তারপর 
সকান থেকে সন্ধা পর্য্যন্ত জলে দাড়িয়ে পাট 
কাচতে হয়। কাজেই আশ্বিন মাস থেকে 
ভয়ানক ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়। 

আমি। তা" বাপু তোমরা এমনি ক'রে 
টাকার লোভে প্রাণে মারা যাচ্ছ। আর সে 
টাকাওতো চিকিৎসায় খরচ হরে যায়। এক । 
কাজ ক”র্তে পার না, অনেক গ্রামের লোক 
মিলে কিছু দূরে একটা খাল, বিল জমা নিয়ে 
সেই খালে পাট পচাতে পার না? 
__ উঃ। তেমন উপযুক্ত লোক এ তল্লাটে 
কেউ নেই। তারপর আজকাল কেউ কারো 
কথা শোনেনা। 

এই নিরীহ অসহায় ধ্বংসাভিমুখী কৃষক 
দিগের অবস্থ। দেখিয়া মনে বড় ক? অনুভব 
করিলান। ইহাদিগের পরিত্রাণের কি কোন 
উপায় নাই? দেশের হিতসাধনের জন্য 
কংগ্রেস প্রতিষ্টিত হইয়াছে শুনিয়াছি। যদি 
কংগ্রেস এই সকল কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, 
তাহা হইলে সার্ধজনীন সুখ্যাতিনাত করিতে 
পারেন। 

কিছুক্ষণ নিস্তন্ধভাবে এই বিষয় চিন্তা 





করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তা’ কেবলতো! 
ম্যালেরিয়া নয়, অন্য অনেক রোগও হচ্ছে 
(দেখছি? + 

উঃ । তা’ হ’বেনা মশায়, পরিশ্রম করতে 
হর, অথচ 'লোকে খেতে পায় না । আগে দুধ 


1 
| 






ঘি, মাছ খুব ছিল, আমরা প্রচুর খেতে পেয়েছি, 
তাই এ বুড়ো বয়সে যা’ খাট্তে পারি, আজ 
কাল জোয়ান ছেলেরা তা খাট্তে jl 
সেইজন্য টপ টপ ক'রে মরেই যাচ্ছেসব। 

আমি। তাইত দুধ-ঘি এ অঞ্চলে আগে? 
খুব ছিল, এখন নেই বল্লেই চলে। ট 

উঃ। আর গরুই সব গেল মশায়। 

আমি। হা, যাও আছে তা. মানুষের 
চেহারাও যেমন, গরুর চেহারাও তেমনি। 
গুধু তাই নয়, পূর্বে যে সব জমিতে সোণা 
ফা'লত-_এখন সে সব জমীতে কিছুই ফলে না। 
চৈত্র মাসের শেষে এ অঞ্চলে কত পটোগ হত, 
কিন্ত এবারতো কিছু হয় নাই। 

উঃ। হবে কি মশায়, চোত মাস শেষ 
হতে চললো, আজও দখিণে বাতাস নেই, 
দখিণে ভিন্ন তো পটোল হয় না। 

এইবার বাদল প্রসঙ্গে ফসলের উপর 
বিভিন্ন দিগদিগস্ত বায়ুর প্রভাবের বিষয় আসিয়া 
পড়িল। আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাস! 
করিয়া লিখিয়া লইতে লাগিলাম। 

আমি। বল কি দখিণে বাতাস ভিন্ন 
পাটোল হয় না? 

উঃ। আজ্ঞে না__দখিণে বাতাস নইলে 
লতা বাড়ে না, কাজেই পটোল হয় না। ফুল৷ 
বা ফল ধরলে চুঁয়াইয়া যায়। আমরা দেখেছি 
দখিণে বাতাসে ডগা এক দিনে ৪8৫ আঙ্গুল বড় 
হয়, কিন্তু অন্য বাতাসে প্রায়ই বাড়ে না, ডগা 
কুক্‌ড়ে থাকে, হয়ত একটু আধটু বাড়ে । 

আমি। আচ্ছা এবারতো,বলছ--দখিণে 
বাতাস হয় নি, তবুও ছু চারটা পটোল হচ্ছে । 

উঃ। আন্তে তা হবে না কেন? গাছ: 
যখন হয়েছে-_-তখন ফল হবে বৈকি। : তবে 
দশটা জালি নষ্ট হয়ে একটা হয়-_তাও বড় হয়, 


রা 





ভিটা 

& সর আচ্ছা দখিণে বাতাসে এমন হয় 
কেন বল দেখি? 

্ উঃ দখিণে বাতাসে মাটা রসে, আর 
দি পর , সঙ্গে সঙ্গে লতা লতিয়ে যায়। এই 
চর - আত্বিন-কা্ডিক মাসে আমরা পটোলের 
চু ওল) পুতি, আয়নাৰ দাস পরত এই 
লে নত ৫1৬ আঙ্গুলের বেশী বড় হয় না, 
কিন্তু দখিণে পেলে একমাসেই ৪1৫ হাত বাড়ে, 
শীতের মধ্যে দখিণে পেলেও বাড়ে। 

২. প্রঃ। আচ্ছা দখিণে বাতাস কোন সময়ে হয়? 
[৬১ এই ব্রন খেকে বৈশাখ 
1 মাস পর্যান্তই বেশী হয়। 

... আমি । দিন রাত সমান থাকে ? 

| উঃ। নাঁং দিনে পশ্চিমে-বাতাস হয়। 
]  তা*রপর সন্ধার সময় একটু আগুনের হলকার 
{ হাওয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে বাতাস হইতে 


E আনি। দখিণে-বাতাসে আর কি হয়? 
1 উঃ। আজ্ছে পটোল, উচ্ছে, তরমুজ, 


৮. ভূ'রে শশা, মেঠো কুমড়ো__এসবই দখিণে পেলে 
ভাল হয়। দখিণে ভিন্ন. এ সকল ভাল হয় না। 
5 আমি। আচ্ছা জলের সঙ্গে কি এ 
[সকলের সন্বন্ধ নেই ? 

নর উঃ। একটু আধটু থাকতে পারে কিন্ত 


* বেশী নয. দখিণের সঙ্গেই এর সঙ্ন্ধ। এই 

: দেখুনল-গত বৎসরে এ সময়ে জল হয় নি, কিন্তু 

3 দখিণে হাওয়া ছিল, পটোল ও খুব হইয়াছিল । 

ট এএরৎসর জল হয়েছে, কিন্তু দখিণে না হওয়ায় 
- পটোল হচ্ছে না। 

ie আমি। আচ্ছা ফান্তুন থেকে বৈশাখ মাস 

Date SMa 











শ্রাবণ মাসেও মধ্যে মধ্যে দখিণে হয়। আর 
একদিন দখিণে পেলেই খুবী পটোল ৮৮ 
সব পটোলের মার নেই |: 

আমি। আচ্ছা পূবে বাতাস কবে হয়? . 

উঃ। আযাঢ়, শ্রাবণ আর ভাদ্র মাসে 
পূবে বাতাস হয়, মাঝে মাঝে দখিণে কি পশ্চিমে, 
বাতাস হয়, উত্ত,রে বাতাস প্রায় হয় না। 

আমি। “পূবে বাতাসের সঙ্গে ফসলের কি 
কোন সম্বন্ধ নাই ? 

উঃ। আজ্ঞে আছে বৈকি। পূবে বাতাসে 
পাটে পোকা হয়। 

আমি। আচ্ছা পূবে বাতাসে যদি পাটে 
পোকা হয় তা” হলে পোকায় পাট নষ্ট হবা'রই 
কথা। কেননা বর্ষায় পূবে বাতাসই বয় । 

উঃ। হাঁপাটে পোকা হয় বৈকি ৷ কিন্ত 
একদিন পশ্চিমে জল আর বাতাস পেলেই সব 
পোকা ম’রে যায়। 

আমি। পশ্চিমে জল কি রকম? 

উঃ। এই পশ্চিম দিক থেকে মেঘ এসে 
যে জল হয়, তা'কে পশ্চিমে-জল বলে। আশ 
ধান ফোলার মুখে ২৯ দিন পশ্চিমে 
জল-বাতাস পেলে ধানের খুব যুত হয়। 

আ.মি। আচ্ছা পূবে ছাড়া অন্ত বাতাসে * 
পোকা ইয় না? 

উঃ। হা, দখিণে বাতাসেও হর। . 

আমি। আচ্ছা পুবে-বাতাসে কোন, 


জিনিষের ভাল হয় ন। ? 
উঃ। শাক আলু ভাল হয়। খনে 
বাতাস না পেলে শাক আলুর গাছ বেরোয়না। 


শাক আনু আষাঢ় মাসে পোতে আর অদ্বাণ 
মাসে তোলে। ! 


৪৬: টিছ va 





রি রাম হব? 


: দখিণে_-এই তিন রকম বাতাসই দেখা যায়। 
কা্ঠিকের প্রথমেই আমন ধান ফোলে। সেই ৷ 
সময় পশ্চিমে জল পেলে খুব ভাল হয়। 
গ্ুবেবাতাসে আমন ধানের অনিষ্ট | 
ফোলার মুখে বাতাস হ’লেই ধানে আগড়া 
( শসাহীন ধান্য ) বেশী হয়। 

_আমি। আচ্ছা উত্তরে-বাতাশে কোন্‌! 
ফসল ভাল হয়? 

উঃ। যব, গম, ছোলা, মটর, মস্থরী_ ৷ 
হরিৎ খন্দই উত্ত,রে বাতাসে ভাল হয়। দখিণে | 
বাতাস পেলে-চু ইয়ে যায়, দানা ভাল হয় না। 

_ ক্কঘকদিগের নিকট যাহা অবগত হইয়াছি, 
তাহা হইল । এক্ষণে শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে 
কি আছে__তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। 
স্ুশ্রতে বিভিন্ন দিগাগত বায়ুর গুণ সম্বন্ধে 


এইরূপ লিখিত হইয়াছে,_“পূর্ব্ বায়ুর ৷ 


নামি । আচ্ছা, আশ্বিন মাস থেকে কি । রসযুক্ত। লতল, হস ব্যক্কিগণের রদ ও 

| বন্ধক, ক্ষীণ, ক্ষয় ও বিষ পীড়িত ব্য 
নী, উঃ। আব্িনীমাসে পৃবে-পশ্চিমে আর পক্ষে বিশেষ হিতকর এবং দোষ প্র 
৷ নহে।” 


উত্তর বায়ু, বসম্তকালে দক্ষিণ হু 








আয়ুর্বেদ শান্ত্রে হেমন্ত ও গতকাল 


নৈখত বায়ু, শ্রারটকালে পশ্চিম বায়ু. 
প্রবাহিত হয় বলিয়া লিখিত আছে, তাহার, ; 
৷ অন্তথা ঘটিলে তাহাকে অনাবর্ত বায়ু বলে? 
| শান্তর অনাৰ্তৰ বায়ু অহিতকর বলিয়া কথিত... 
| হইয়াছে। 

অনাবর্ত বানু উদ্ভিদ জগতের পক্ষে যে. 
অহিতকর, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে. | 
যেমন উত্তরে বায়ুর সময় দক্ষিণে বায়ু প্রবাহিত 
হইলে যব, গম, ছোলা প্রভৃতি ভাল জন্মে না। 
সুতরাং অনাবর্ত বায়ু মনুষ্য শরীরেও যে অনিষ্ট 
উৎপাদন করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি। ১. 

বসন্তে দক্ষিণ বায়ুর স্পশে শরীর তৃপ্ত হয়) 
শারীরিক ও মানসিক একটা ক্ষ,প্তির উদ্রেক 


১) 


গুণ_মধুর, স্নিগ্ধ, লবণ রসায্মক গুরু, বিদাহ- | হয়, যৌবনোচিত ভাব প্রবলতর হয়। ইহা 


জনক, রক্তপিত্তবদ্ধক, এবং ক্ষতরোগী এবং 
শ্নেন্স রোগগ্রস্ত বাক্তিদিগের রোগ বৃদ্ধি করে, 
বিশেষতঃ বরণে ক্লেদ বৃদ্ধি করে। ইহা বাত 
 প্রক্কতি, শ্রান্ত ও কফক্ষীণ বাক্তিদিগেরও পক্ষে 
হিতকর । দক্ষিণ বায়ুর গুগ_ মধুর, অবিদাহী, 
কষায় রসাত্মক, লু, চক্ষুর হিতকর বলবর্ধক, : 
রক্তপিত্তনাশক, এবং বায়ু প্রকোপক নহে ।” 

পশ্চিম বায়ুর গুগ-_বিশদ ( পিচ্ছিলের ৷ 
বিপরীত ) রুক্ষ, পরুষ ( খরখরে ) খর (প্রচণ্ড 
. বেগ বিশিষ্ট), স্নেহ ও বলনাশক, তীক্ষু, কফ 
ও মেদ শোধক, সদ্যঃ প্রীণক্ষয়কারক এবং 


শরীর শোধক ।” 


| আমরা সকলেই প্রতাক্ষ করিয়াছি। 





ভন রা [ 


“A 


ES 


শীত 
পীড়িত তরুলতাগুলিও বসন্ত বায়ুর স্পর্শে 
পুষ্পপল্পবে সক্ষিত ..হইয়| যেন নব যৌবন 
প্রাপ্ত হয়। শীতকালে প্রবল উত্তরে বায়ুর সপ 


৷ সুখকর না হইলেও আমাদের শরীরকে সবল 


এবং অগ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া তুলে। ইহার: 
অন্যথা ঘটিলে বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।... .. 

অনাবর্ বায়ু বাতীত দিবা সংযোগে যে 
বারু হিতকর বা অহিতকর হইয়া থাকে, তাহা 
সুশ্ররতের বচন দ্বারা অবগত হওয়া যায়. 
 স্থশ্রতের টাকাকার: ডল্লনাচার্য্য বলেন: যে; 
পূর্ব-ও পশ্চিম বায়ু অহিতকর রতি 
উত্তর বায়ু হিতকর। 2১2 
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| জ্রুতে কথিত হইয়াছে যে, উষ্ণ বায়ু বা 
| আতপ কর্তৃক দগ্ধ হইলে শীত ক্রিয়া করিবে। 
উষ্ণ বায়ু বা আতপ দগ্ধের অর্থ টাকাকার 
0 দক্ধবৎ” বলিয়াছেন। পশ্চিম দেশে 
চলা নামক যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতে 

[' বিৎ’এরু ব্যবহার চলে না, দগ্ধই হইয়া যায়। 


Rk বর্ষার অহিতকর জল সংযুক্ত পূর্ব বায়ু : 
৷ দ্বারা পীড়িত হইলে কর্তব্য সম্বন্ধে সুক্রুত ৷ 


বলিয়াছেন ,_ 
“শীত বর্ধানিলৈর্থতে উষ্ণ সিপ্ধঞ্চ শম্ততে ৷” 


পনীত (হিম, তুষার) বা বর্ষার সজল | 


আয়ুর্বেদ --ফান্কন) ১৩২৪। [ ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ, সংখ্যা 


ৰাহু দারা অভিভূত হইলে উপ িষজিা : 
| করিবে।” ॥ 
অনাবর্ত এবং বিভিন্ন িগাগত বায়ুর বিধী 
কথিত হইল। আনুর্ধেদে ও বিবিধ শাস্ত্রে. 
বায়ু সম্বন্ধে যে সকল তথ্য নিহিত আছে, পরে 
| সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । 
উপসংহারে বক্তব্য এই যে. এক্ষণে যেমন 
সময়ে বৃষ্টি হয় না. বানুও সেইরূপ খাতু অনুযায়ী 
| প্রবাহিত হয় না। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এই 
বিকৃতির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন কি? 





“শরীমাগ্তং খনু ধর্ম সাধনম্‌।” ইহ জগতে 
ধৰ্ম্মার্থ অজ্জানের একমাত্র উপায় সুস্থ শরীর ও 
মন। এই শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে 
আমাদের যে কত পরিশ্রম করিতে হয়__ 
কত অর্থরাশি অকাতরে বায় করিতে হয়, 
তাহার ইয়ত্তা কোথার ?--কিস্ত একবার 
অসুস্থ হইলে তারপর তার প্রতিবিধান, দেহ 
ঈন্টরাগের আকর হইলে তা'রপর তা’র নিরাকরণ 


অপেক্ষা স্থাস্থা ও সময় থাকিতে থাকিতে | 


উপায় করাই ভাল, সুযুক্তি। Prevention 
is 7৩৮০৮ thau অনেক সময়ই 
: দেখিতে পাই__চিকিৎপকের বিনা প্রয়োজনে 
[. চতুর গৃহস্থ বা শিক্ষিত পিতামাতা_বা স্থযোগ্য 
: শ্বহিনা তাহাদের জুশিক্ষা। ও স্ুবন্দোবস্ডের 
 স্তণে সহজেই রোগের হাত এড়াইয়া যান। 
এজন্য হয়ত অনেকখানি ধৈর্যের আবশ্যক, 
'অনেকটা স্বার্থ ত্যাগের দরকার, অনেক সংযমের 


Cure. 


শিশু জীবন। 


গলা 


৪, 
৮ উঠি 


প্রয়োজন। অবশ্য হিন্দুর দেশে... গৃহস্থের 
ক্ষার সংসারে, দেবতা ব্রাহ্মণের মিলনমন্দিরে 
দৈনিক জীবনে আচার-বিচার-সংযম-নিষ্টার 
পরিচয়ই অধিক ছিল-_তা"র ব্যবস্থাই তিন 


| ভাগ; তা’রই উপর হিন্দুর বিশাল ধর্মের 


অতুল্য ভিত্তি--আর তা'র ফল ইহলোকে 
অক্ষুণ্ন স্বাস্থ্য, অনন্ত গা স্পা 
স্বর্গ । 

আজ অজ্ঞান-তমসার দেশ ভরিয়াছে, হিন্দু 
জ্ঞান কৰ্ম্ম ভুলিয়াছে__তা'র শিক্ষা, দীক্ষা ষে 
বিপুল আদর্শ আজ অতল তলে,_-তাই দেশে 
রোগ শোক, অশাস্তি ও দারিদ্র জীবন্& যেন 
একটী মহাবিড়ম্বনা মাত্র। এইরূপ দায়িত্ব 
বিহান জীবন বহন করিয়া মান্গব নিজের 
্বাস্থাসম্বন্ধেই এত উদাসীন যে, অপরের-_-এমন 
কি নিজ শিশু সন্তানদের সম্বন্ধেও ঠিক লক্ষ্য 





| রাখিতে পারে না বা রাখিতে চাহে “না। 


৬ 










| যন দুলি পৃ বৃক্ষে্ ফলভোগের 
মিরা পনর সাবের আর 
__ তাহ হইলে আমাদের কত অধিক যন ও. 
: পরিশ্রম আবশাক। পআত্মাবৈজারতে পুত্র”-_ 
এ হেন আদরেরপুত্র-_স্লেহের পৃতলী--নয়নান্দ 
- প্রাণারামকে যথাথথভাবে গড়িয়া তুলিতে 
- পিতামাতার তীক্ষ দৃষ্টি_সযত্ব আবশাক। শিশু 
জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে পিতা মাতাকে 
পুত্র জননের পুর্ব হইতেই বেশ নাবধান__বেশ 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে-_পিতার শুক্র যাহাতে 
শিশুর বল ও মাতার শোণিত যাহাতে তাহার 
পুষ্টি-_অবিক্কত ও বিশুদ্ধ থাকা নিতান্তই 
আবরশাক |. তারপর শিশু ভূমিষ্ট হইবার 
পূর্বে ও গর্ভধারণ কালেও শিশুর জননীর কত 
দায়িত্ব তাহা আধুনিক শিশু-জননীরা একে- 
বারেই ভুলিয়াছেন। গর্ভস্থ শিশু ঠিক এক 
খানি ক্যামরা__প্লেটের স্থায় চতুদ্দিকের ঘটনা- 
বলীর একটা ছাপ লইবার জন্য যেন প্রস্তুত ও 
উন্মুখ, এ অবস্থায় জননীর চিত্ত প্রফুল্ল ও সংযত 
১৯০ ভাল পুস্তক পাঠ সুন্দর 





নিষেধ করিয্াছেন (তাহাতে মাতৃ 
পুষ্ট_শিশুর স্বাস্থোর বিশেষ ক্ষতির যৃষ্ভাবনা | 
শিষ্য জননের অতিরিক্ত কষ্ট সহ করিবার 
নিমিত্ত সভ্য দেশীয়া অনেকানেক শিক্ষিতাঁ 
মহিলা ॥!০০৷৷০! ( সুরা! ) সেবন অভ্যাস করিয়া 
থাকেন,__এটী শিশুর স্নায়বিক দৌকালোর 
একটা প্রধান কারণ ও ভবিষ্যতে তাহার মাদক 
প্রিরতার একটা পূর্ব পত্তন ।' দয়াময় ভগবান ৷ 
যাহার জন্য গর্ভ ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়- 
ছেন, তাহাকে তদুপযুক্ত ধারণ ক্ষমতাশক্তিও 
দিয়াছেন, কার্য্যেই “খোদার উপর থোদকারী” 
ঠিক নহে । তবে রোগী বা দুর্ব্বলের কথা স্বতন্ত্র, 
গর্ভিণীর পক্ষে বিশ্রাম__শারীরিক ও মানসিক . 
_ সর্ববিধ নিশ্িন্ততাই বলাধানের একমাত্র 
সুযোগ- একমাত্র স্থুপথায। 
- ক্রমশঃ: ৯3 
শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ বি॥ 


৪ 





ন 
ব্রণলেপ বিধি। so 
ধন শো, হুই শোণিত-মোক্ষণ, হরীতকী, পুনর্নবা, দুর্ব্যা গন্ধ, ২... 

_ ডৃতীয়েতে উপনাহ, চতুৰ্থ পাটন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, গেরীমাটী, Ef 
KE পঞ্চম শোধন আর ষষ্টেতে রোপন, ge রলাঞ্জন, লেপ দিবে মিলায়ে একী) 305 
০৯১ সি ৭৭ ২২ 

















খু, নিমপাতা, হরিদ্রা যুগল, 

ঃ : ভেউড়ী, সৈন্ধব, তিল, _-দস্তী এ সকল, 
(পেষণ করিয়া লেপ করিলে প্রদান । 
বিশুদ্ধ হইবে ব্রণ করিবে সন্ধান । 

Lt নিমপাতা, স্বত, মধু, যষ্টিমধু, তিলে, 

Et দারুহরিদ্রার সহ পেষি' লেপ দিলে 

৮ ব্রণের শোধন আর রোপণ হইবে। 

1 (বিশুদ্ধ হইয়া ব্ৰণ পূরিয়া উঠিবে )। 

_.করঞজ,নিসিন্দা, নিমপত্র-লেপ দিলে 

|. কিনা হিউ_রগুনের প্রলেপ দানিলে, 

নিমের প্রলেপ ক্ষত ক্রিমি নাশ হয়, 

রর টি সহিত এই মর? 


পাতা, তিল, দ্তী, তেউড়ী, সৈন্ধব, 


মধু সহ প্রলেপনে নিলে এই সব। 
ইট ব্রণ প্রশমিত, বিশোধিত হয়। 








 কট্‌কী, মদন ফল-_কীজীতে বাটয়া। 
কচির দি যাইবে সারিয়া। 


৯ তিতা, 
টু তে সুফল লাভ অবস্তা হইবে॥ 
ডং লি টু হা 


ঠ প্রলেপ দানিলে উহা হয় প্রশমন ॥ 


ব্রণ ফাটি যায় এ ক’টি লেপনে ॥ - 


3 রণ রীপদ রোগ হইবে সংখাত। টু 


চিনি কিবা দুগ্ধ দ্বারা করিয়া পৌ 
বে, ক্ীরককোণীর মুল ও ॥ 





ইষ্টক, বালুকা আর মজুর, 

'গোমৃত্রে পেখিয়া যদি অগ্নি-ত 

সুখোষ্ণাবস্থায় তা’র প্রলেপ নি 4 

কফ বিদ্রধি তা’তে বিনাশ পাইবে। = 

মন্জিষ্ঠা, হরিদ্রা আর লোহিত চন্দন, 

যষ্টিনধু, গেরীষাটা, দুগ্ধেতে পেষণ 

করিয়া প্রলেপ তার অবশ্যই দিবে । 

রক্তজ ও আগস্থজ বিদ্ধি জানিবে । 

হিজল, সজিনা বীজ, দশমূল কিন্বা 

জলে পেযি অগ্নৃত্তাপে উষ্ণ করি’ নিবা। 

অপর রাখালশসা, দেবদারু লয়ে 
উষ্ণ করি লও তাহা শিলাতে 

বাত-কফ গরগপ্ড বুঝিবে যখন. 

| উপশম এ প্রলেপে হইবে তখন। 

| সর্ষপ ও নিমপত্র, ভেলা পোড়াইয়া 

ছাগমৃত্রে লেপে যায় অপচী সারিয়া। 

+ সর্প, মসিনা, যব মুলা-শন বীজ, . 

অয্নতক্রে পেখি সহ মজিনার বীজ । 

প্রলেপ প্রদানে এর প্রশমন হয়, 

৷ গণুমালা, গলগণ্ড, অর্বূদ নিচয়। 
শুধু বাত প্রপীড়িত অঙ্গ ক্ষুরে চিরি, ¥ 

কুঁচের প্রলেপ তথা রাখিবেক পুরি; | 

বিশ্বচী, অববাহুক  গৃখদী অপর . 

| অন্ত বাতব্যাধি শাস্তি লভিবে সত্বর 

৷ ধুতুরা, এরও আর নিসিন্দার পাতা, ক টু 

সর্ষপ, সজিনা-ছাল, পুনর্নৰা তথা ॥. ৪9 

ইহাদের প্রলেপেতে দীর্ঘকাল জাত |... 

















|: প্রলেপনে উপদংশ যাইবে সারিয়া। 


পাকুড়, বংখলোচন, গেরিমাটী আর 


_ সুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কক্ষ করি তা'র ; 
স্বত বিমিশ্রিত করি করিলে লেপন। 


. যোনি দৃঢ় হয় তাতে নাহিক সংশর | 


অগ্নিদগ্ধ স্থানে তাহা হয় প্রশমন । 
ক্কাথ করি কাটানটে, গাব ছাল নিয়ে 
অগ্নি দগ্ধ ভাল হয় ঘৃত লেপ দিয়ে । 
যব ভম্ম করি তাতে তৈল নিশাইয়া, 
লেপে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত উঠিবে পুরিয়া 
বাটীয়া পলাশ আর উড়,স্বর ফল, 
তৈল মধুযুক্ত লেপে যোনি দৃঢ়বল। 
কার্পাস মূলের কাথে নিত্য ধৌত হলে। 
ধোনির দৃঢ়ত্ব হয় সেইরূপ বলে ॥ 

_ আত্র-মুল, ফল কিন্বা করিয়া পেষণ । 
মধু ও কর্পুর যোগে করিলে লেপন__ 
+ যোনিতে, গত যৌবনা নারীর নিশ্চয় 


+ 


[ অগ্রিমান্দো যোগ - 


(১) প্ৰচাহ প্রাতঃকালে অল্প লবণের 


_শহিত আদার কুচি সেবন করিলে অগ্রি 





| বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (২) গব্য দ্বতের সহিত 


ahs (লেব, করিলে অগ্নির 








আপাঙ, বৃহতীফল তিল, কুড়, যয, 
৷ সর্ষপ, মাযকলাই, অশ্বগন্ধা আলি 
| চুৰ্ণ করি, মধু ছারা বিমা যদি, 
| লেপন মর্দন করে তা ছারা সতত, 
| তাতে লিঙ্গ বৃদ্ধি হয়, স্তন উপগত । 
| ৰাহু ও কর্ণের তাতে পরিপুষ্টি হয়; 
৷ লিঙ্গ বৃদ্ধি তরে অন্ত ব্যবহৃত হয়। 
| চিনি, অশ্বগন্ধা আর সৈন্ধব লবণ. 
ছাগ দুক্ধে পু বত করিবে লেপন। 
৷ সঘন রাখালশস। পাতার স্বরসে 

লাল করবীর দণ্ডে বিমর্দিয়া রসে, 

তাহা দ্বারা হয় যদি লিঙ্গ বিলেপিত। 
তার ধোগে শুদ্ধ যোনি হয় সাবান্থিত 
| জলে পেষি পান, কুড়, হরীতকী চুর, 
প্রলেপে গাত্র দৌর্গন্ধ হয়ে যায় দুর । ‘us 
কুলথ কল্ায় আর:ছোলা, ছাতু, কুড়, 
৷ জটামাংসী, দারুচিনি, চন্দনের চুর, ৪ 
৷ =এসব একত্র করি করিলে লেপন। ন 
স্বেদ ও গাত্র দৌর্গন্ধা হয় নিবারণ । 
| সচললবণ কুড়, হরিদ্রা উভয়, 

বচ ও মরিচ লেপে সর্ব্বেবশ্য হয় । 











আরাসবিহারী রায় ক 


মুর্টিষোগ ও টোট্কা। 


su 










দীথ্বি হয়া খাকে। (5) হরীতকী . 
শুঠের গুড়া প্রত্যেক জ্রব্য চারি আনা 
মাহায় অল্প ইক্ষু গুড় ও সৈন্ধবের 
সেবন করিলে ময়ি বৰ্ধিত হয ; 





(১) কাচা সুপারি বাঁটর! লৈবুর রসের 
টা সেবন" করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। 
২) খেজুর পাতার রম ও লেবুর রন একত্র 
সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৩) 
| নারিকেলের জল মধুর সহিত সেবন করিলে 
_ জিমি বিনষ্ট হয়। (৪) সুপারিগাছের 
শিকড়ের রস ইক্ষুচিনি মিশাইয়। পান 
করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। 
উকুন নিখারণের যোগ ।_ 

] ধুতুরা পাতার রস কিন্বা পানের 
বস খানিকটা কপুরের লছিত মিশাইয়া 

 মাথাক-প্রলেপ দিলে উকুন সরিয়| যায় । 
উতৎকদি নিবারণের বাব্া_ 

0৯) ছুই তোলা মিছবরি_নেকড়ার 
শুটিলি করিয়া খানিকটা জলে টাটুক 
ভিদ্জাইয়া সরবং প্রস্তুত কর। তাহার পর 
“দেই সরবৎ অগ্িপন্তাপে চড়াইয়! মধুর মত 
ঘন করিয়া লও। তাহার পর সেইটি সমস্ত 

দিনে অল্প অল্প অরলেহ কর। সঞ্চিত কফ 
উঠিয়া যাইবে। (২) ছুইতোলা বাসক- 

পাতার রস গরম করিয়া মধু মিশাইয়! সেবন 
কর, উপকার হইবে। (৩) ময়ুরপুচ্ছ তক 

; অদ্ধ:আনা, পিপুলের গুঁড়া, অর্দ্ধমানা, ৫1৬ 

ফোটা মধু একত্র মিশাইয়া উভয় বেলা 

কর, উপকার হইবে। 

আধকপালে নিবারণের বাবস্থা-_ 

০) অতি প্রত্যুষে ডুব দিয়া স্নান করিলে 






আধকপালে রোগে উপকার হইয়া খাকে। J 
(২) খানিকটা ঠাণ্ডা জন নাক দিয়া পান । 
করিতে পারিলে সদাঃ আধকপালে রোগ 
আরোগ্য হইয়া থাকে! (৩) চারিআনা < 
কুঙ্কম ও চারি আনা চিনি একত্র মিশাইর। 
চারিতোগা দ্বৃতে ভাজিয়া নসা গ্রহণ করিলে 
অন্ধ শিরঃশূপ ব! কুরধ্যাবর্ত নিবারিত হয়) 
শয্যা সুত্র নিবারণের ব্যবস্থা 

তেপাকুচ। মুলের রস পিকি ভ'র ওজনে 
লইয়া দিন কয়েক প্রত্যহ বালককে খা ওয়া- 
ইয়া দিলে শয্যামূত্ৰ নিবাঁরিত হয় । 





পাথরি রোগে যোগ 

(১) গুড় ও কাদি ১ তোলা হিসাবে 
লইয়া তাহার সহিত কাচা, হিদ্র চূর্ণ অন্ধ 
তোলা মিশাইয়া ১ সপ্তাহ সেবন করিলে 
অশ্মরী বা পাথরি রোগের শর্করা নষ্ট হয়। 
(২) খনার বীজ ব| নারিকেলের ফুলের চূর্ণ 
নিকি ভর ওজনে লইয়া দুগ্ধ সহ মিশাইয়া 
১ সপ্তাহ সেবন করিলে শর্করা নষ্ট হয়। 
(৩) পাষাণভের্দা, শু'ঠ ও গোক্ষুর প্রত্যেক 
দ্রব্য ॥১/* হিসাবে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ 
করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া যে 
ক্কাথ প্রস্তুত হইবে, সেই কাথ সিকি ভ'র 
যবক্ষার ও নিকি ভ'র চিনি মিশাইয়। দিন 
কয়েক সেবন করিলে শর্করা নষ্ট হয় । 


আীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


কবিভূষণ। 









'অমলধবলপন্ননাস্তপাদাজমুগ্া কথমিহ মহিমানং বাণি বুধ্যে তবত্যাঃ { 
. জিতশশধরকাস্তিঃ কররূপচ্ছটাভিঃ | প্রকৃতিরন্ুগবৃন্দাজ্ঞত্বহস্ত্রী তবাস্তি 

.বশগদয়বারা জ্ঞানদা সেবকানাং ঞবমিতিমিতিহীনং সাহসং মেহপ্যবুদ্ধেঃ ॥ 
জয়তু জয়তু দেবী ভারতী বিশ্ববন্দ্যা ॥ ১॥ ভজনকুন্থমমাটল্য জ্ঞানন্থতৈ নিবদ্ধৈঃ = 
কুরকতিচতমোভিঃ সন্ততৈর্ববোধনেত্রম্‌ স্থবচনরচনাতিঃ প্রার্চতি ত্বাং সুবিজ্ঞঃ।। 
পরিবৃতমিতিমাতঃ কিঞ্চিদিষ্টং ন বীক্ষে | ইতি কিমক্বৃতবুদ্ধিঃ স্তান়িরন্ডস্বদর্চ্চ 


* তদপথগতদাসং বোধদীপং প্রকাশ্য স্থক্কতিত ইহ কশ্চিৎ ত্বং সমা মাতৃরূপা | ৬॥ 
স্বসহজকরুণাভি দর্শাতাং কত্যমার্গঃ ॥ ২॥ ন স্ুমতিরতিহীনন্তাস্তি মে নৈব বিদ্ধা 
ক বত কলুষকর্ম্া মাদৃশো হীনবৃদ্ধিঃ নচ ভজনজপুণ্যং যেন তোযোভবত্যাঃ | 
ক চ শুভমতিবন্দ্য ত্বং বুধস্বান্তকান্তা। তদপি তব মহিয়া ত্বৎপ্রসাদং হি প্লে... ২ 
তদপিদহমজ্ঞো লবকুকামঃ ক্বপাস্তে 1 জগতি ন খলু নশ্তেৎ ক্কাপি বন্ধস্বভাবঃ ॥ ৭ i 
নখলু স মম দোষঃ কো ন ভদ্রে প্রয়াসী ॥ ৩ ॥ চিদমৃতময়বোধং দেহি দুৰ্ধীতমো মেং__ J 
অথ ন মম দুরাশা সাহসং বেতি বাণি! পসরতু হরিদশ্বে ধান্তবং প্রোদ্বতীহ। : ২. 


4 


প্রমতিক্বৃতিবুধাপ্যাং ত্বাং যদস্ম্যাপ্ত,কামঃ। অহমপি চিরকাম্যং প্রাপ্যতেংজ্বি,প্রসাদং 
ত্বমসি নিখিললোকে দেবি! তুল্য-প্রসাদা জগতি তব লভেয়ং মেবকত্বং যথাৰ্থন্‌ ॥ ৮॥ 
ত্যজতি কিমু বিমুঢ়ং পুত্ৰমজ্ঞং প্রস্থ: স্বম্‌ ৷ ৪ ॥ অষ্টাঙগ আয়ুর্কোদ বিদ্যালয়ের 
কুমতিকলুষজালৈরপ্রকাশাস্তরাত্মা ছাত্ৰবৃন্দ | _- 








১ 


a 


সমালোচনা। 





"_ আয়ুব্বেদ বিষয়ক প্রস্তাব | | নিরূপণ করিয়া আয়ুর্কেদীয় গরন্থগুলির ৰা. 
কবিরাজ জ্রীহরিমোহন দাশ গুপ্ত কবিরত্ব বিবরণ এবং উ সক গ্রন্থ লিবিত বিবগুলির 
.পিখিত। জেলা টাকা, পোং আঃ বেজগাও-- | বক্তব্য এ পুস্তকে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 
এই ঠিকানার গ্রস্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। এ | লুপ্তপ্রায় আরুর্বেদীয় চিকিৎসার তর 
পুস্তকের মূল্য নাই। দেশে আয়ুর্কেদীয় | জন্ত গ্রন্থকার যে সকল কথা বলিয়াছেন, ত 
চিকিৎসার প্রচলনাধিকোর জঙ্ঠ। এ পুস্তকখানি ; সকল গুলিই গ্রহণযোগ্য। তবে শুধু: 
'লিখিত। আরূর্ধেদ প্রণেত| খবিগণের কাল : ভাষায় নহে, বাঙ্গাল! এবং ইংরাজী ' 
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শিক্ষাদানের বাবস্থা করিতে হইবে | _আরুর্কেদীয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা সন্ধে 


কথা আমরা অনেকবার বনিয়াছি। | শরস্থকার : যাহা বলিয়াছেন,“ আয়র্কেদীয় 
ধাতুতে আমাদের দেশীয় উই: চিকিৎসক সমাজ হইতে তাহার চেষ্টা করা 
উপকারী-_সে বিষয়ে আর কথা কৰ্তব্য । দেশের জমীদার এবং ধনী সম্প্র-. 
বর্তমান সময়ে যে সকল কারণে আমরা দায়ের সেকালের মত এদিকে দৃষ্টি পুনঃ পতিত 
্বান্থাহীন ও অলাবু হইতেছি,_আযর্কেদীয় হইলে আমুর্কেদের পুনরুল্নতি হইতে কতক্ষণ 

কিৎসা পরিত্যাগ যে তাহার একটা কারণ, লাগে? এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 
চা নিশ্চয় কথা। দেশের লোকে এসকল ৃ 





Es: বিবিধ প্ৰসঙ্গ । 
























মালেরিয়া দমন ।-__ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালা | দমনের জন্ত তাহারই উপায় বিধান করিতে 
যে ভীষণ সর্বনাশ সাধিত হইতেছে)আমা | হইবে । এরূপ বাবস্থা করিতে হইলে_ুয় 
মহামান্য গব্ণর লর্ড রোণান্ডশে বাহাদুর | বাঙ্গালাকে জলশুন্ত করিতে হইবে. নয় শ্ষুদ্রক্ষুদ্র 
হা সমাকরূপে উপলব্ধি করিয়া উহা দমন | স্বল্প জলাশয়গুলির পরিবর্তন করিয়া বৃহৎ. 
বার জন্য চেষ্টাশীন হইয়াছেন। ফলে গত | জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বর্ষাকালে 
জানুয়ারি প্রাতঃকালে কলিকাতা লাট | নদীর উচ্ছ সিত জল আটক করিয়া রাখিয়া 
ীসাদে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহর জেলা | আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে” 
রর সদসাগণ__নদীয়ার মহারাজ প্রমুখ ; এই কল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি 
য়েকজন জমীদার ও সেনেটারি বোর্ডের সভ্য | সমবেত সদস্যগণকে এই কার্য্যের সাহায্যকারী 
[কে লইয়া এক অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর ; হইবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বয়ং লাট 
দরিয়। বঙ্গবাদীর যে সকল ক্ষতি হইতেছে বাহাদুর যখন উদ্যোগী হইয়াছেন,তখন আমাদের 
সমস্ত অবস্থা বুঝাই়া উহা নিবারণের | মনে হয়_এইবার বোধ হয় সত্য সত্যই দেশ 
বলিয়াছেন, “এনাফেলিম্‌ মখকের দংশনেই | হইতে ম্যালেরিয্! দমনের একটা উপায় হইবে। 
ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে পরীক্ষা ম্যালেরিয়ায় তো বাঙ্গালার কম সর্বনাশহইতেছে 
এক বাক্যে স্থিরিক্ৃত হইয়াছে, তখন | না! বঙ্গেশ্বরের বরুতাতেই প্রকাশ্‌,_বাঙ্গালায় 
কে. ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা - করা | প্রতি বৎসর কেবল ম্যালেরিয়া রোগে সাড়ে 
বাঙ্গালা দেশে যাহাতে উহাদিগের | তিন হইতে চারি লক্ষ :লোক প্রাণত্যাগ.করে! 
কারণই না হইতে পারে, ম্যালেরিয়া | লর্ড রোগান্ডশের চেষ্টায় বাঙ্গাল! দেশ ম্যালেরিয়া 

র্‌ এ 272: 











_ পল্লীপ্রাস্তরে বিঘোধিত হইয়া তাহাকে চির 
স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। 


₹_ দ্বান।--আমরা শুনিয়া জুবী হইলাম,--সুদূর | মনে 


হৃবিকেশের প্রখ্যাত নামা "বাবা রামনাথ কালী 
কমলীওয়ালা আঘুর্ধদের উন্নতি ও প্রদার 
কল্পে নগদ ৫২ হাজার টাকা মুলোর ভু 
সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এ টাকায় তত্রত্য 
আূর্বেদ বিদ্যালয়ের পরিচালন কাধ্য চলিবে। 
_. আতুর্কেদিক প্রাকটিসনার্স বিল ।__অনা- 
রেবল কুমার শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর 
আয়ূর্কেদিক প্রাক টিসনার্স বিল নামক একখানি 
আইনের পাগুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
উত্থাপন করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ডাক্তারির মত কবিরাজীতেও হাতুরে কবিরাজ 
যাহাতে দেশে স্থান পাইতে না পারে__ইহাই 
সে বিলের উদ্দেশ্য ছিল। গত ১৩ই মাঘ কলু- 
টোলায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের 
বাড়ীতে ইহার প্রতিবাদের জন্য এক প্রকাণ্ড 
সভা হয়। কলিকাতা এবং মফস্বলের 
অনেক আযুর্বেদীয় চিকিৎসকই সে সভায় 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। এরূপ বিল পাশ 
হওয়া কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে--সভায় 
ইহাই স্থির করা হয়। কুমার বাহাদুর ইহার 
প্রত্যাহার ন! করিলে সভায় কার্ধ্যবিবরণী 
ই মাননীয় গবর্ণমেপ্ট বাহাছরে নিকট জ্ঞাপন 
করা হইবে_-ইহাও সভার স্থিরিক্ৃত হয়। ফলে 
কুমার বাহাদুর বিলের প্রত্যাহারই করিয়াছেন। 
এই উপলক্ষে যে আবূর্বেদীয় চিকিৎসকগণের 
সন্মিলন ঘটল-_ইহাই লাভের ঝরনা ।- 


আমুর্বেদীয় চিকিৎমা। আগে দেশের 


১ জমীদার সঙতদায় মাসিক 


পু জা 


| ঘটয়াছে, ইহার প্রতি দেশের ধনকুবের 








































বান্‌ উষধও সেকালে প্রস্তুত হইত। যাহা! 
প্রস্তুত করাইতেন, তাহাদিগের রোগ: 
উহার অল্পই বায় হইত, অবশিষ্ট দরিদ্র 
সাধারণের মধ্যে ণিনামূলো বা স্বল্পমূল্যে 
করার বাবস্থা হইত। এখন সে প্রথা: 
হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে । এখন দেশের 
নৱপতিগণের অনেকে বাজামধো 1 

আলোপাথিক ওঁষধালয়ের প্রতিষ্ঠায় ৫ 
মনোযোগী, বেতন দিয়! আঘুর্ষেদীনন চি 
নিযুক্ত করিতে সেরূপ ইচ্ছুক নহেন।. 
গুলি কারণে আযুর্কেদীয় চিকিৎসার * 


দাদিস্ তাহার অন্ততর কারণ): ২, 

আৰুর্কেদের সমাদর ।-_দেশের এ 
ছুর্দিনে কোন দেশীগ্গ নরপতি কোন অ 
চিকিৎসককে পারিবারিক চিকিৎসক : 
করিয়াছেন গুনিলে আনন্দিত হইতে 
সংপ্রতি:মালদহ--চাচোলের মহামান্ত: 
্রীলপ্রীযুক্ত শরচচন্্র রায় চৌধুরা 
“আবুর্কেদ'” পত্রের সহঃ সম্পাদক কা 
শ্রীযুক্ত সতাচরণ সেন গুপ্ত কবির! 
তাহার কাশীপুর-প্রাসাদের . পারি 
চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া আধু্দের স 
প্রদর্শন করিয়াছেন। মালদহ-ঠাচোলেও « 






















স্বাস্থাবিভাগের এক কর্মচারী ব্যবহারের 


ক প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন,“ হাটে 
, বাটে যাও, সহরে যাও নগরে যাও, 
যাণ্ড, দেখিবে সর্বত্রই এক “ চিকণ 
সমভাবে বর্তমান ! কৃষক সন্তান দেখ,_ 
জুতা, চিকণ ধূতী, চিকণ পীরাণ, 
গ ওঢ়নী, ‘5কণ চুল, চিকণ টেড়ী, চিকণ 
ছড়ী, চিকণ ঘা, চিকণ চুরুট, (সিগারেট ! ) 
চিকণ হাসি, (চিকণ কাণী ও বা!) চিকণ 


AY 
A 


বিজন 








মোট ফেলিয়া চিকণ চায়ের পিয়ালায় চুমুক 
দিতেছে, চিকণ চুরুটে চিত মদ্গুল করিতেছে! 
চিকণ চালে থরে যাহার মোট! ভাত নাই, 
পরিবারবর্গের পরিধানে মোটা কাপড়ও বুঝি 
যোটে নাই, তাঁহার চিকণ চা'ল দেখিলে কি 
মনে হয় বল দেখি ! ” এই চিকণ চালেই 
তো বাঙ্গালার সর্বনাশ হইতেছে। শুধু অর্থ 
কচ্ছৃতায় পুষ্টিকর আহরের অভাবে নহে, 
চিকণ চালে স্বাস্থাহানি করিয়া আমরা যে 
অঙ্নায়ু হইয়া পড়িতেছি, তাহা অবিসংবাদিত. । 

বৃদ্ধ বৈস্বের বিয়োগ ।_মানরা নিতান্ত 
ছুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, গত, ১লা! 
ফান্ন কনিকাভার বুদ্ধ বৈদা কালিদাস 
বিস্াভূষণ ৬২ বংসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। চিকিৎসা ব্যবনায়ে 
ইনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন । কয়েক 
বৎসর পূর্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে ইনি « বেদ্ধরত্ব” 
উপাধি প্রাপ্ত হন। নদীয়া জেলার হরিপুর 
গ্রামে ইহার নিবাস, ইহা ভিন্ন কলিকাতা-_রায় 
বাগানেও ই'হার একখানি খরিদ করা বাড়ী 
আছে। শেষ জীবনে সেই বাড়ীতেই অবস্থিতি 
পূর্বক ইনি বাবসায় পরিচালন .করিতেন। 
আমরা ইহার বিয়োগে যথেষ্ট ব্যথা অন্গভব 
করিয়াছি ভগবান ইহার শোঁকসন্তপ্ড পরিবার 
বর্গের প্রাণে শান্তিবারি প্রদান করুন| : 








বঙ্গাব্দ ১৩২৪- চৈত্র ৷ |" সংখ্যা। 


Ee যা 
. আর্াধবি জীবাণুতত্্ জানিতেন কি না? ২. 
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সংক্রামক রোগগ্র-সঙ্ে সে দিন এক বড় করিয়াছে সংক্রামক রোগের একতা 
ভাক্তারের সঙ্গে কথা হইতেছিল; ডাক্তার- | ধধির অগোচর ছিল না। আধুনিক: বা 
বাবু বলিতেছিলেন__“জীবাণুর রোগ-জননশক্তি | মতে যে সকল সংক্রামক রোগ বান্ধ প্রকৃতি ৷ 
আবিষ্কার-__যুরোপীন্ন বিজ্ঞানেরই নিজস্ব । হিন্দু; প্রকোপজ, খ্রযিদের মতে__-তাহার নাম. 
স্কষিরা জীবাণু তত্ব বুঝিতেন না। তাহারা ৷ জনপদধবংসী মহামারী। পড় বিপধাদের জত 
কেবল আহার-বিহারের অনিয়মকেই সকল _দেশ-ফাল-জল ও বায়ু প্রভৃতি বিকুত হইলে, 
রোগের কারণ বলিয়া স্থির করিয়া! গিয়াছেন।” | সংক্রামক রোগ জনপদ সমূহ ধ্বংস করিয়া বু 

হিন্দু হইয়া আমি কিন্তু এ কথায় সায়, খাকে। মানুষের দেহ, প্রকৃতি, আহার, বল) 
দিতে পাক্সিলাম না। খ্রবিরা জীবাণুতত্বের | বয়ঃক্রম, যাস্মা. সত্বাদি ভিন প্রকারের হইলেও, 3 
যথেষ্ট আলোচনা করিয়াহিলেন। আমরা | একই জনপদে বাস করার জন্ত জল বায়ু-কাল ; 
খবি রচিত সংহিতা কয়খানিই বা পড়িয়াছি ? প্রস্থতির তুলাতা থাকে । কাজেই সাধারণ 
খধিরা যে জীবাগুরহস্ত যুরোপীয় বিজ্ঞানের | ভোগ্য জলবায়ু গরভৃতি বিকার প্রাপ্ত হইলে, 
ভূমিষ্টির বহুকালে পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন, | এক প্রকার রোগ সংক্রমিত হুইরা মহামারী. 
বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাহার আভাষ দিব। | রূপে আবিভূতি হয়। ডাক্তারের! যাহাকে * 

জীবাণুজাত রোগ মাত্রেই সংক্রামক | | “ম্যালেরিয়া” বলেন, তাহা বাহ্‌ প্রক্কতি-. 
সেই সংক্রামক রোগ দুই প্রকার। ১ম। প্রকোপ সং্ামক ব্যাধি, তাই ম্যালেরিয়া! 
বাহ প্রকৃতি প্রকোপজ। ২য়। অন্তঃ | প্রতিকার করিতে গেলে, হয় জবা: 
প্রক্কতি প্রকোপজ। সাধারণতঃ বিজ্ঞান বিশুদ্ধতা সম্পাদন, অথবা সেসথান পরিত্যাগ 
“সংক্রামক রোগকে এই ছুই ভাগে বিভক্ত হি রট্নগান কহি কার ূ 
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আযুর্েদ-_চৈত্র, ১৩২৪ । 


[ ২য় বর্ম, ৭ম সংখ্যা 








.. অন্তঃপ্রক্কতি প্রকোপজ সংক্রামক রোগ 
নেকগুলি আছে। আর্ধাশ্ধষি বলেন__ 
জরঃকুঠঞ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিয্যন্দ এব চ। 
:*উৎসর্নিক রোগাশ্চ সংক্রামিস্ত নরান্নরৎ। 
অর্থাৎ জর, কুষ্ঠ, যক্ষা, নেত্রাভিয্যন্দ প্রভৃতি 
উপসগিক রোগ (বসন্ত, বিস্চিকা, হাম, 
বিধি, মেহ, উপদংশাদি)_ইহারা পাপজ-_এক 
| দেহ হইতে অন্যদেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। 
ছিৰ ইহার সংক্রমণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়? 
[ বি কহিয়াছেন_ 


: প্রসঙ্গাৎ গাত্র সংস্পর্শারি:শ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ। 


, একশব্যাশাসনাচ্চৈর গন্ধ মান্তান্থনেপনাৎ ॥ 
মৈথুন, গাত্রসংস্পশ, নিঃশ্বাস, একত্রভোজন, 
_ একশয্যায় শয়ন, রোগীর ব্যবহৃত গন্ধ মালা, 
[= 'অন্গলেপন (বস্্রাদিও বটে ) বাবহার-_ ইত্যাদি 
কারণে সংক্রামক রোগের সংক্রমণ হইয়া 
; থাকে । 
সংক্রমণের উপায়গুলি পর্য্যালোচন! করিলে 
= বুঝা যায়_যে সকল ব্যাধি সংক্রামক, 
তাহাদের মধো এমন একটা শক্তি বা পদার্থ 
আছে. যাহা নিঃশ্বাস প্রসৃতির দারা শরীর মধ্যে 
[প্রবেশ করে। অতএব শী সকল ব্যাধির 
৷ প্রত্যক্ষদৃগ্য কোন মুৰি না থাকিলেও উহাদের 
_ এমন একটা অদৃশ্ত ও অমূ্ঠ মূর্তি আছে-_যাহা 
, রোগির নিঃশ্বাসাদির সহিত যাতায়াত করিতে 
পারে। তাই দার্শনিক খধি বলিয়াছেন 
..*সৌন্াৎ, কেচিন্দর্শনাঃ অর্থাৎ এ সকল 
A _ রোগ-ৰীজ পৌনর হেতু সাধারণ লোকলোচনে 
দেখা যায় না। তপঃ এভাবে খধিদের যে 
: দিৰাৃষ্টি লাভ হইত, সে দৃষ্টি অতি শক্তিশালী 
৷ সুক্ষ পৰ্য্যবেক্ষণকারী--অম্ুবীক্ষণকেও পরাজিত 
ক্করিত। তীহারা রোগের অমূর্ভ বীজ__ 
[ দিব্যৃষ্টর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 











রোগের বীজ--জীবপ্ত ও অণুপরিমিত, 
তাই তাহারা “ভীবাণু” নামে অভিহিত। কিন্ত 
খষিরা এই রোগ-বজাণুকে কৃমি’ বলিতেন। 
ক্কমি বলিলে--আমরা এখন বিষ্টাজাত এক 
প্রকার দৃশ্য কীট বুঝিরা থাকি | খবিরা কৃমির 
এরূপ অর্থ বুঝেন নাই । তাহাদের মতে 
জীবশরার সম্ভূত যাবতীয় রোগ-বী'জাণুই ‘কৃমি’ 
নামে অভিহিত। ক্র সকল কৃমি__-মল অর্থাৎ 
পুরীষ, মুত্র, শ্রেক্সা প্রভৃতি শারারিক ক্লেদ 
হইতে উৎপন্ন । এইজন্য আমাদের বিশ্বাস 
মহর্ষি সুশ্রত যে সংক্রামক রোগের পর্যায়ে 
জরেরও নান করিয়াছেন, সে জর সাধারণ 
শ্রেণীর জর নহে। সে জর_-এমন জর 
যাহার কৃনি-জনকতা আছে। সে জবর 
“ম্যালেরিয়া” ব্র্যাক ফিবার' ও টাইফয়েড 
শ্রেণীর বিষম জর । | 

শরারে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদের 
নিদান বা কারণ শরীরেরই অধর্ম্ম। যেসকল 
নিয়মে শরীর সুস্থ থাকে, তাহার অন্তথাচরণই 
শরীরের অধর্ম্ম। সংক্রামক রোগ সম্বন্ধেও 
ধধিরা এ কথা বলিয়াছেন। যুরোপের বিজ্ঞান 
যেমন--‘জ'বাণু'কেই সংক্রামক রোগের 
কারণ বলে ; খধিদের মতে “বাঁজাণু, সেরূপ 
মুখ্য কারণ নহে, গৌণ কারণ মাত্র । কেননা 
আমরা বেশ বুঝিতে পারি-_ শুধু সংক্রমণের 
দ্বারাই রোগের উৎপত্তি হয় না, যদি সেরূপ 
সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে সংক্রামক. 
রোগীর কাছে__তাহার আত্মীয় স্বজন, দাসী, 
পরিচারক, চিকিৎসক, ঘিনিই থাকিতেন, 
তাহারই রোগ জন্মিত। আমি স্বয়ং 
দেখিয়াছি_-একজন বসন্ত রোগীর স্ুশ্রযা- 
কারিণীর বসন্ত হইল না, অথচ অন্তত্র আর 
এক পল্লীতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। 
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এই জন্যই খ্বধিগণ সংক্রামক রোগের উৎপত্তির 
কারণকে শরীরের অধৰম বলিয়াছেন। | 
" তাঁহাদের মতে অহিত ও অমিত পাপ- 
- জনক পান-ভোজন দ্বারা সংজ্রামক রোগ 

আপনা হইতেই জীবদেহে উদ্ভূত হইয়া 
থাকে । এবং ক্রমে সে রোগ নিংশ্বাসাদির 
দ্বারা এক দেহ হইতে অন্যদেহে সংক্রমিত হইয়। 
থাকে । যদি কেবল জীৱাণু হইতেই রোগের 
উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এক- 
সঙ্গে সকলেরই রোগ জন্মিত। অতএব ৷ 
শারীরিক অধর্ম্মই রোগ-জননের দুখা নিদান। 
নিঃশ্বাসাদির দ্বারা সমাগত জীবাণু হইতে যে 
রোগোৎপত্তি_তাহা রোগের গৌণ নিদান। 
সুরোপের বিজ্ঞান সংক্রামক রোগ -প্রসঙ্গে 
এক ‘জীবাণুর’ দোহাই দিয়াই নিশ্চিন্ত । খষি- 
গণ-_সংক্রামক রোগ্গুলির পৃথক্‌ পৃথক নিদান 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সে নিদান জীবাণু 
হইতে পৃথকৃ। খধি বলেন-যদি 
তাদৃশ নিদান সমূহ নিযেবিত হয়, তবে বিনা 
সংক্রমণেও রোগের উৎপত্তি ঘটিতে পারে। 
এ কথা পাক। দার্শনিকের কথা। 

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন__ | 
“সংক্রামক রোগের যখন জীবাণু আছে এবং এ 
জীবাণু হইতে অপর জীবাণুর উৎপত্তিও ঘটিয়া 
থাকে__ইহা বৈজ্ঞানিক সতা; তখন জীবাণু 
ব্যতিরেকে কেমন করিয়া সর্বপ্রথম মানব- 
শরীরে সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে? 
একথা কেমন করিয়াই বা বিশ্বাস করিব? 
যদি অচেতন পদার্থ হইতে চেতন পদার্থের 
সৃষ্ট সম্ভব হইত, তাহা হইলে না হয় খযিদের 
পনিদানের” রোগজনন শক্তির কথা স্বীকার 
করিয়া লইতাম।” এ প্রশ্নের উত্তরে__ 


| 


দেহে । 





আমরা বলিতে পারি-_-অচেতন হইতে চেতনের 


৯৯০৬ 


| উৎপত্তি জগতে অমঁস্তব বা বিরল নহে। হিন্দুর 
বিশ্বাস--গ্রীভগবানের উক্তি-“ময়া ততমিদং 
বিশ্বং জগদব্যক্ত মূর্ততিনা ৷” জগতের প্রতি 
পরমাণুতেই ভগবানের সত্বা বিরাজিত। কি: 
চেতন কি অচেতন, কিস্থূল, কি সুক্ম, কি 

কি অদৃষ্ট_ সর্বত্রই এক চৈতন্তময় পদার্থ অব্যক্ত 
ভাবে বিরাজ করিতেছে। সাংখা মতে তাহার 
নামই পুরুষ। সেই অব্যক্ত, অমূর্ত, নিষ্তিয়, 
চৈতন্ময় পুরুষ যখনই প্রক্কৃতির সহিত মিলিত, 
হইতেছেন, তখনই তিনি বাক্ত, মূর্ত পরিস্ফুটঃ। 
সক্রিয় ও কর্ভা বলিয়া প্রতীত হইতেছেন |. 
অতএব মানুষ যখন অহিত, অমিত অমেধ্য 
পাপজনক আহার-বিহারে আত্ম-নিয়োগ: 
করিতেছে, তখন তাহার শরীরে ভুক্ত পদার্থের, 
মধাস্থিত অবাক্ত চৈতন্য বিকৃত বাত-পিত্ত-কফ- 
ময়ী প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া রোগের 
জীবাণুরূপে পরিস্ফুট হইতেছে । অপর কোনও 
জাবাণুর সাহায্যের অপেক্ষা করিতেছেন! । 
দশন শাস্ত্রের মতে-_নির্বীজ সৃষ্টি বিরল নহে। 
উদ্ভিজ সৃষ্ট স্ন্ধে__রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন 


| “তত্ৰ সিক্তা জলৈতুমিয়স্ত রুন্ম বিপাচিতা ৭৮. 


বায়ুনাব্বাহা মানাত্ত, বীজত্বং প্রতি পদ্যতে 


জল সিক্ত ভূমি স্বীয় অভ্যন্তরন্থ উগ্নার 
দ্বারা বিপাচিত এবং বায়ু কর্তৃক সঙ্ঘাত ভাব 


| প্রাপ্ত হইলে বীজরূপে পরিণত হইয়া থাকে 


অচেতন হইতে ঞ্জীচেতনের উৎপত্তিঁ-আরও 

দুইখানি গ্রন্থেও স্বীকৃত হইয়াছে। যথা, 

“স্বেদজঃ স্বিগ্তমানেভ্যো ভূবঞ্ধিকদ্তাঃ গ্রজাঁরতে । 
যুক মত্কুন 'কীটাগ্তা যে চান্তে ক্ষণ ভঙ্গুরাঃ ৮ 
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সিগ্ঘান ( অন্তরুম্মা কর্তৃক পচ্যমান ) মৃত্তিকা, 

অগ্নি ও আল হইতে যুক নৎকুন প্রভৃতি 





| বু i কে 
আমরা _ নির্বীজ-্ৃষটি বিশ্বাস করি, আবার 
বীজ-সৃষ্টও স্বীকার করি-। -বীজ হইতে বৃক্ষ 
জন্মিতেছে__ইহাকে আমরা স্থূল স্থষ্টি বলি। 
” | আর অসূর্ত [অরাক্ত ভাব ] হইতে যে জীবের... 


২. খাধিদের এই সকল উক্তি ভাবিয়া দেখিলে 
রা বেশ বুঝিতে পারি--বরহ্মাণ্ডের সর্বত্রই 
পদার্থ নিয়ত অনভিবাক্ত অবস্থাতে 

নদ রহিয়াছে, কালক্রমে তাহা অভিব্যক্ত 
[হইতেছে। ও অভিবাক্তির নাম স্থষ্টি। যেমন 
একই মাটা, ঘটাদি আকারে গঠিত হইয়া 
নবি সংজ্ঞালাভ করিয়া নানাকার্ষ্য 
্ হইয়া থাকে, তেমনি একই অনভি 
চৈতন্য পঞ্চভূতে মিশিয়া নানাবিষ দোষ- 

. গণের অধিকার লাভ করে । এই জন্যই কুষ্ঠ 
“ রোগের বীজাণু, যন্মা জনক অনুচিত আহার | 
বিহারে জাত ক্ষয় বীজাণু হইতে বত । শাস্্কার | 
| বলিয়াছেন_“স্বকশ্দ্ কলভূুক পুমান্”__ 

_ মান্গুমের সুখ-দুঃখ তাহার ক্শ্মফল হইতে 
Ee” যে ব্যক্তি অনাচারী অভক্ষাভোভী, ৷ 
 আসংযমী, ও অধৰ্ম্মাচারী--তাহার শরীরে__ 

সৃৰ্কমনিয়ন্তা স্রষ্টা ' পাপরোগ-_জীবাণুরূপে 

| প্রকাশিত হইয়া তাহাকে সংহার করিয়া ৷ 


[Ll 


( খকেন। পক্ষান্তরে যিনি দাচারী--ধার্দ্দিকন, .«ব 








[হইয়া পৰিত্বৃতাবে জীবন যাপঁ্স করেন, ভগবান 
তাহার শরীরে সঞ্জীবনী মহাশক্তিরূপে বিরাজ- 

-মাণ থাকিয়া সেই বাক্তিকে রোগ হইতে রক্ষা 
করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ যীহাকে ভীবন- ৷ 

bE বাতা রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল, হিরণ্যকশিপু | 
[ ভাহাকেই সংহারকত্ভারূপে লাভ করিয়াছিল। 
_ পুরাণের এ উপাখ্যান নিরর্থক মহে। 





সৃষ্টি হইতেছে--তাহাকে  স্ুক্মস্থষ্টি নামে 
অভিহিত করি। আৰ্য্য বিজ্ঞানের মতে 
মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সংহারক 
জীবাণু জন্মগ্রহণ করে নাই। মানব সৃষ্টির 
যুগ-যুগান্তর পরে---দেশে অধর্ম্মের অভ্যুখান 
হইলে তবে পাপরোগ জীবাণুর স্থষ্টি হইয়াছে? 
কিছুকাল পরে মানব যদি আরও উৎকট 
পাপান্ষ্ঠান করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে 
আরও অসংখা নৃতন নৃতন পাপরোগের জীবাণু 
জন্মগ্রহণ করিতে পারে। শ্যান্ত্রের উপর 
শ্রদ্ধা রাখিয়া আমরা এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী 
করিতে পারি। 

আর্ধা-বিজ্ঞান আয়ুর্কেদ শাস্ত্র আলোচনা 
করিয়া আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি_ 
সংক্রামক রোগ কেবলমাত্র জীবাণু 
হইতেই উৎপন্ন হয় না, উহাদের মুখা নিদান 
আহার-বিহার আচরণ ; গৌণ নিদান জীবাণু 
| আমরা দেখিয়াছি-শরীরে জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেই_-রোগ জন্মে না। বীজ হইতে 
গাছের উৎপত্তি সত্য, কিন্তু উর ভূমিতে 
বা প্ঘাণ খুস্তপে বীজ পতিত হইলে সে 
বীজ কখনই অস্কুরিত হয়.না। স্থষ্টি-সাধিকা- 
কারণ-সমষ্টির ভিতরে একটুও বৈলক্ষণ্য 
থাকিলে, বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে পারে 
| না। এ রহস্য মহর্ষি চরক গর্ভাবক্রান্তি 
নামক অমূল্য অধ্যায়ে বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ ' 
করিয়াছেন। বীজ হইতে অঙ্কুরোদামের জন্য . 
কর্ষিত, সারযুক্ত, উর্কর ভূমি আবশ্যক ত্্প 
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“জীবাণুর বিকাশ উপযোগী অহিত আহার ৷ 
অনুষ্ঠানাদি সেবিত, পাপময় শরীর চাই। এ 
কথা অস্বীকার করা চলে না। 

শৈশবে বিষ্ণুশৰ্ম্মার গ্রন্থে পৃড়িয়াছি লাম__ 
শঙ্কাভিঃ সর্বমাক্রান্ত মন্পপানঞ্চ ভূতলে । 
প্রবৃত্তিঃ কৃষ কর্তব্যা জীবিতবাং কথং মু বা॥ 
আমরা প্রত্যহ থে সকল জিনিষ পানভোজন 
করিতেছি, অনবরত যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস 


গ্রহণ করিতেছি,__কে বলিতে পারে, তাহাতে | 
আমাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিতেছে | 


কি না *গ__তথাপি আমরা সকল সময়েই তো 
রোগাক্রান্ত হই না। এই জন্যই--যাহার 
একাস্তিকতা নাই, আনুর্ধেদ তাহাকে নিদানের 
অন্তর্ভূক্ত করেন নাই। নতুবা জীবাণুতত্ব 
খধিরা ভাল. রকমই জানিতেন। 
আয়ুৰ্বেদে চিকিৎসার মূল মন্ত্র - 

“সংক্ষেপতই ক্রিয়াযোগোনিদান পরিবঞ্জনম্‌ ॥” 
ইহার অর্থ_রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
হইলে, নিদান-পরিবর্জন_ সর্বাগ্রে কর্তৃবা। 
বাস্তবিক, যে সকল কারণে রোগোৎপত্তি হইয়া 
থাকে, সেই সকল কারণ ত্যাগ করিতে না 
পারিলে, রোগ কখনই সারে না। সংক্রামক 
রোগীর সাহচর্য হইতে দুরে থাকিলে সংক্রামক 
রোগ জন্মিবার ভয় নাই। কিন্তু যদি তাদৃশ 
রোগোৎপাদক অন্কচিত আহার-_বিহারাদি 
প্রতিনিয়তই আচরিত হয়,তাহ। হইলে সংক্রামক 
রোগির নিকট হইতে লক্ষ ষোজন দুরে 
























| রোগ উৎপর হইবে ইহাই বৰিবের 
| ইহাই আৰ্য্য বিজ্ঞানের দিদ্ধান্ত। 

| অতএব যদি সংক্রামক রোগ হইতে 
পাইতে চাও, তাহা হইলে শুধু সংক্রামক 
৷ রোগীর সামীপা ছাড়িলেই চলিবে না। তোমাকে: 
শারীরিক ও মানসিক-_উভয় অধর্ম্মই পরিত্যা 

করিতে হইবে। খযিদের উপদেশ 
করিলে, তুমি নিশ্চয়ই স্থাস্থা ও দীর্ঘ 
পুরস্কার পাইবে । আর যদি তুমি সদ্দরাচারী_ 
না হও, নিয়ত অহিত-অমিত-অপবিভ্র-পান্স- 
ভোজন পরিত্যাগ না কর, শাস্ত্র বাক্য না মান, 


ঃ 
{ 


৷ জীবনের সর্বস্ব ভাব, লোভ-মোহে "মত্ত 'হওা ই 
তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও__তোমার আচরিত 
পাপ কর্ম্ম_তোমাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে, 
বঞ্চিত করিবে,__তোমার রুত পাপই একদা! 
রোগ জীবাণুরূপে তোমার দেহে জন্ম গ্রহ; 


৷ করিয়া ভোমাকে ধ্বংস মুখে প্রেরণ করিবে! 
তখন বায় পরিবর্তন, উষধ সেবন, না; 
দ্রব্য হইতে মক্ষিকা তাড়ানোর ব্যবস্থা__যাহাই- 
কিছু কর না কেন, কিছুতেই তোমার রা 
নাই। পৃথিবীতে দীর্ঘজীবী হইতে হইলে 
অটুট স্বাস্থ্য ভোগ করিতে হইলে--আবার 
তোমাকে খধিমতেরই উপাসনা 
হইবে । = 

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ 





র ৯৪ ১৩২৪। 


[ ২য় বৰ্ষ, ৭ সংখ্যা 





| করা 

Pas 

| প্কনকাসবের” কথায় আরও একটা 
মনে পড়িতেছে। গ্রন্থকর্তার উপদেশ__ 


[ধুস্তরের শাখাপত্র ওফল-_সমস্তই গ্রহণ করিতে 
| হইবে। ধুতুরা বৃক্ষে সকল সময় সমান ফল 
থাকে না। আবার কোনও গাছে বা অধিক 
ফল, কোনও গাছে বা কম ফল দেখিতে 
[পাওয়া যায়। কোন কোন খতুতে গাছে 
মোটেই ফল ফল ধরে না। বৈষ্ানিক 


পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে_ ধুতুরা বৃক্ষের | 


মুল ও শাখার চেয়ে ফল ও পত্র-_তেজক্ষর। 
[প্রাচীন মতে তৈয়ারী “কনকাসবে” ধুতুরার 
“বীৰ্য কতটা থাকিল, তাহা বুঝিবার উপায় 
নাই । এদিকে খতুভেদেও বৃক্ষের তেজ বা 
'বার্ধোর হ্রাস হইয়া থাকে । গ্রীশ্মকালের শীর্ণ 
বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত আসব যে মাত্রায় রোগীকে 
: দেওয়া যায়, শীতকালের পুষ্ট বৃক্ষজাত আসব 
. _সে মাত্রায় বাবার করা চলে না। বিশেষতঃ 
( ধুতুরা যখন_উপবিষ, উহার মাত্রাতিশয 
জীবনকে বিপন্ন করিতে পারে, তখন ধুতুরা 
হইতে জাত ওঁষধে একটুও অনিশ্চিত থাকা 
উচিত নহে। কেবল মাত্র_ ধুতুরার পাতা 
ব্যবহার করিলে, আর কোন গোলযোগ থাকে 
্সা। ধুক্তরার পত্র-_শাখা ও মূলের চেয়ে 
| ৰবী্যবান । fj 
১ ] কনকাসরের আর একটা উপাদান --বাসক 
. মূলের ছাল। আঘুর্ধেদে যে যে ওুষধে 
॥ বাসকের প্রয়োগ আছে, সেই সেই উষধে 
Ee” বাসকের মূল ব্যবহার করেন। 








পরত প্রণালীতে আয়ূর্বেদীয় ওষধ প্রস্তুত - 
| উচিত কিনা ? 


(২) 


তাঁহাদের বিশ্বাস__মূলের বীর্যাই বেশী। কিন্তু 
রাসায়ণিক পরীক্ষায় সম্প্রতি জান! গিয়াছে 
বাসকের বী্ধ্যাংশ মূলের চেটে পাতাতেই বেশী 
থাকে। এরূপ অবস্থায় কষ্টলন্ধ মূল পরিত্যাগ 
করিয়া, বাসকের পাতাকেই ওষধের উপাদান 
স্বরূপ গ্রহণ করা উচিত। 

পূর্ববর্তী গ্রস্থকারগণ বরং আসব অষ্ট 


প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পর-_ 


ভিষক সমাজে আসব অরিষ্টের আর আদর 
ছিল না। বৌদ্ধযুগের “অর্ক প্রকাশ” ও 
“আসব বিধান” নামক ছইখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে 
আদব ও অরিষ্ট প্রয়োগের প্রাচূর্যা পরিলক্ষিত 
হয়। বৌদ্ধ শ্রমণগণ ধৰ্ম্ম প্রচারকের ব্রত 
গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন__ 
তাহাদের সঙ্গে জীবের যন্ত্রণা নিবারণের জন্য 
নানাবিধ উধধ থাকিত। পান্থের পক্ষে স্বরস 
বা টাটকা ওষধ সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না। 
কাজেই শ্রমণগণ_-আসব প্রস্তত করিয়া 
লইতেন। দুই একখানি তন্বেও আসব 
অরিষ্টের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। শাঙ্গ ধর 
ও চক্রদত্ত কতকগুলি আসব অরিষ্টের উল্লেখ 
করিয়ান্ছেন। কিন্তু ইহাদের পরবর্তী কোন 
গরন্থকারই আসব অরিষ্টের তেমন উল্লেখ করেন 
নাই । অত বড় সংগ্রহ গ্রন্থ “ভাব প্রকাশ”__ 
যাহাতে নষ্ট প্রায় শলাতন্ত্ও স্থান পাইয়াছে__ 
সে ভাবপ্রকাশেও কেবল মাত্র “লৌহারিষ্” 
ছাড়া অন্য অরিষ্টের বাবহার দেখিতে পাই না । 
ইহাতেই অনুমান হইতেছে_ প্রস্কতের দোষে 


ক্যা খরা 


- হয় বর্ষ, এম সংখ্যা ] আয়ুর্ব্বেদায় ওষধের পরিবর্তন উচিত কিন।? ২ J 
Ee | 


মজা * 
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সেকালে অরিষ্টের ব্যবহার*পরিত্যাগ করিতে 
অনেকেই বাধ্য হইয়াছিলেন ! এক্ষণে নূতন 
করিয়া, আসব অরিষ্টের প্রচলন আবশ্যক হইয়া 
পড়িয়াছে। পরিবন্তিত প্রণালী মতে - 
শান্ত্রোন্ত আসব অরিষ্ট ছাড়া-_অনেকগুলি 


ওষধের জায় হইতেই নূতন আপব অকিষ্ট প্রস্তুত | 


হইতে পারে । অধিকন্ধ__বটিকা,, চূর্ণ প্রভৃতির 
চেয়ে, রোগির দেহে আসব অরিষ্ট যে শীঘ্রই 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে__ডাক্তারী মতের 
টাংচার গুলিই তাহার একমাত্র প্রমাণ । 
পরিবপ্তিত প্রণালীতে প্রস্তুত মানব, অরিষ্ট 


ব্যবহার করিতে-__-কবিরাজ মহাশয়ের আপত্তি ৷ 


করিতে পারেন। কিন্ত প্রকারাস্তরে অনেক 
কবিরাজ মহাশয়ই তো পরিবত্তিত প্রণালী 
অবলম্বন করিতেছেন। 
যে “কপুরাসব” নামক আসবের বিজ্ঞাপন 
দেখিতে পাই, উহা যে শান্ত্ীয় প্রণালীতে প্রস্তুত 
আদব-_একথা কেহই বোধ হয় সাহস করিয়া 


বলিতে পারিবেন না । ডাক্তারেরা যে “টিঞ্চার 
ফ্যান্ফীর” বা “স্পিরাট ক্যাম্ফার” ব্যবহার 
করেন, “কপুরাসব” তাহাই। কেবল 


জমকালো নাম লইয়া "কপুরাদব” ও মুগমদা- 
সব” শাস্ত্রের দোহাই দিতেছে মাত্র। যে 
সকল আসব বা অবিষ্ট পেটেণ্ট ওুষধের মত 
বিক্রয় হয়, সেগুলির কেহই প্রায় শাস্ত্রীয় আসব 
নহে। যে জিনিস শাস্ত্রীয় খোনস পরিয়া সমাজে 
বাহির হইয়াছে, তাহা প্রকাণ্তে কেন গৃহীত 
হইবে না? 

পরিবপ্তিত প্রণালীতে আসব অরিষ্ট প্রস্তুত 
করিলে, আর একটী মহছুপকার হইবে। 
অনেক ঝঞ্চাট বলিয়া আজকাল পাচনের 
ব্যবহার উঠিয়াই গিয়াছে । কবিরাজ মহাশয়- 
গণ যদি পাচনের ক্কাথ-সংরক্ষণ নিয়মে রক্ষা 
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কবিরাজী ক্যাটালগে | 





করিয়া রোগীকে প্রদান করিতে পারেন, নো 
তাহা আনন্দের সহিত ব্যবহার করিবে! 
যেখানে কাচা স্বরস আবশ্যক, সেখানে এ 
ক্কাথ অনায়াসেই ব্যবহার চলিবে। প্রন. [| 
যায়ীঁচরক-চক্রদত্তোক্ত অনেক পাচনও | 
আসব, অরিষ্টের আকারে রক্ষা পাইবে । আমি: 
যতদুর জানি, পাচন ও অন্ুপানের ভয়ে! 
অনেকেই কবিরাজী ওঁষধ সহসা বাবহাঁর ৷ 
করিতে স্বীকৃত হন না। পানের ক্কাথকে 
আসবে পরিণত করিতে পারিলে__রোগী ও... 


| চিকিৎসক-_উভয়ের পক্ষেই সুবিধা হয়। 


যাহারা রক্ষণশীল--তাহারা বোধ হয় আমার 


প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। স্থুরাসারের | 
সাহায্যে--আসব-অরিষ্ট  সংরক্ষণ_ তাহারা 
অনুমোদন করিবেন না। তাহাদের প্রতি এ 


অধমের নিবেদন-_স্থুরাসারের পরিবর্ডে তাহারা 
গ্লিসারিন ব্যবহার করিতে পারেন। গ্রিসারিং, 
মধুর সুযোগ্য প্রতিনিধি, অতএব কবিরাজ 
মহাশয়েরা যেখানে নধু বাবহার করিতে পারেন, 
সেখানে অনায়াসেই গ্লিসারিন প্রয়োগ করা - 
চলে। যে ভেষজ দ্রব্যের স্বরস খুব উপকারী- 
_অথচ সর্বদা স্বরস প্রাপ্তির. সুবিধা নাই, ' 
সে স্থলে কাথের' মত স্বরসকেও রক্ষা করা 
উচিত। ইহা একেবারেই কঠিন নহে। কাচা 
দ্রব্যের নিষ্পীড়িত স্বরসে কিয়ং পরিমাণে 
গ্িসারিং মিশাইলেই স্বরস রক্ষিত হয়। এইরূপ | 
সংরক্ষিত স্বরণ ঠিক ৪॥০০॥১এর মতই হইবে. 
তবে এইরূপ সংরক্ষিত স্বরস, দীর্ঘকাঁল ফেলিয়া 
রাখা অন্ুচিত। তাহাতে স্বর থিতাইয়া 
যাইবে, ফলে স্বরস কিছু পরিমাণে হীনবীর্ষ্যও 
হইবে। 3 
অবলেহ বা লেহ।-অবলেহ এক 
রকম ঘন সার। ভেষজ দ্রব্যের কাথকে 


- ২, সঃ 






Hf ete 2, তাহাতে কাথ পুড়িয়া 
পারে।  বাষ্প-তাপে ক্কাথকে ঘন 
লইলে--গে ভয় থাকে না। আমি 















| দেখিয়াছি__তাহার কতক অংশ জলে 
য় ভাবে রহিয়া গিয়াছে বাম্পতাপে 


চূণ, বটিকাদি ॥_ ইহাদের সন্বন্ধে বিশেষ 
কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই । কেবল 
মপ্ুুলি, টাটকা এবং চুর্ণগুলি যতদূর 
্ব সুক্ষৃভাবে প্রস্তুত করা চাই । 

স্বত ও তৈল |_ “বত” ও “তৈল”_ 


ভদ্রলোক দেশে ফিরিয়া আমিলেন। 

উজ্ঞা ক্রিলেন-_তিনি মরিবার জন্তাই 
২ প্রস্তুত, বধ আর থাইবেন না। এইবার 
কবিরাজী চিকিৎসার পালাঁ। কবিরাজ 
বড় সঙ্কটে পড়িলেন, রোগী পাঁচন-বটাকা- 


কবিরাজ মহাশয় তখন-_রোগীকে কিরাতাদি 
_. তৈল বাবস্থা করিলেন এই তৈল ১৫১৬ দিন 


ই 
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বলেহ” নামক প্রসিদ্ধ গুষধটীকে জলে - 


 চু্ণবটক-_কিছুই খাইতে সম্মত নহে। ৷ 


এ ঘটনা-_আমার শোণা কথা নহে, প্রততাক্ষ- 
দৃষ্ট ব্যাপার । আমি নিজে ১২ মাস গুড়চ্যাদদি 
তৈল ব্যবহার করি-আমার বয়স ৫৮1৫৯, : 
কিন্তু আমাকে দেখিলে ৩1৩৫ বোধ হয়। 
আমি কবিরাজী তৈলের অনন্য শরণ ভক্ত |. 
এই জন্তই তৈল পাক সম্বন্ধে আমার 
কিছু বক্তব্য আছে কল, ক্কাথ, এবং দ্রব 
পদার্থ (দুগ্ধ, দির মাত, শতাবরী প্রভৃতির 
রস, কাঞ্জিকাদি) এইগুলি তৈল ও দ্বত- 
পাকের অঙ্গ। দ্বত ও তৈল পাকের নমি 
প্সেহ-পাক”।  ন্নেহপাকের সাধারণ নিয়ম 
=স্লেহের চতুর্থাংশ কন্ধ, চতুগুণ দ্রব দিয়া 
স্নেহ পাক করিতে হয়। স্নেহ কাথ দিতে: 
হইলে, ক্কাথ্য দ্রব্য ৪ গুণ, ৮ গুণ, অথবা ১৬ 
গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। এ 
কাচরাপাড়ার কবিরাজদের মত-_ স্নেহের 
সহিত দধি, দুগ্ধ, তক্র, কাঞ্জিক, মাংচসর ক্কাথ 
প্রভৃতি দিতে হইলে,_এই দ্রব পদার্থের সংখ্যা 
যদি পাচ বা ততোধিক হয়, তবে প্রত্যেকটা 
স্নেহের সম পরিমাণে দিতে হয়। আর যদি 
দ্রবের সংখ্যা একটী, ২টা, ওটা বা ৪টী হয়. 
তাহা হইলে প্রত্যেকটা স্নেহের চতুগুণ 
দিতে হইবে। কাঁচরাপাড়ায় ৮ উপেন্দ 
বরাট, দুর্গানন্দ, প্রভৃতি বৈগ্ভগণ এই নিয়মে 
দ্বত বা তৈল পাক করিতেন। টু 
যদি স্নেহ পাকে কেবল কক্কের উল্লেখ 
থাকে, অথচ কোন দ্রবের উল্লেখ না থাকে 
তবে কন্ধ দ্রব্যগুলি জলে পেষণ ফরিদা = 
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আর নূতন কিছু পাই না। কাথ প্রস্তুত 
করিবার সময়--কাথ্য দ্রবোর জলে দ্রবনীয় 
কপি এই ক্কাথকে ঘ্বত 








ভিত" ফুটন্ত ঘ্বতের উত্তাপে 
 ভাহার কিয়দংশ অঙ্গারে- পরিণত হইয়া যায়। 


_ সুতরাং কাথকে নত বা তৈলের সহিত পাক | ' 


করায়. ক্কাথের অনেকটাই নষ্ট হইয়া যায়। 
_ কিস্ত শিলা পিষ্ট কক্ষ দ্রব্য যদি স্নেহের সহিত 
_ শাক করা যার, তাহা হইলে, কক্ষের দ্রবনীয় 








) ভেলাকে জলে সিদ্ধ করিলে, ভেলার 
টাল বা বীর্ধ্_-জল গ্রহণ করিতে 
ন না, এ অগ্ৰাহ অংশ. তোলের মত. 
জলে না » উপরে বিন্দুর মত ভাগিতে 
| থাকে। কিন্তু দ্বত বা তৈলের সহিত সজল 
ভেলা সিদ্ধ করিলে, ভেলার সমস্ত বীর্ষ্য 
স্বতে বা তৈলে উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়। 
মোট কখা-য়ে ভেষজ দ্রব্যে তৈলের 






























পত্রেই আমি তাহা জানিতে পারিব। * .. 
 আ্ীসতীশচন্দ্র রায় « 





অন্থসন্ধান করিব। আমাদের তন্ত্রের 
গোড়াই রূপকে পরিপূর্ণ ॥ তন্ত্রের : 








হইতে প্রবলা, সেখানে পুত্র হইবার সম্ভাবনা) 
এইবার দশনের কথা একটু ভাবিতে * 
হইবে । দর্শন শাস্ত্রের মতে--প্রথমে ইন্জিয় 
তৰ্বের ”*উৎপত্তি । সেই ইন্জিয়তত্ব হহতে সণ 
ন (আমিৰ সান | 
ঙ্া ইন্দিয় তত্ব. অহস্কারের প্রসব। স্থতরাং 
এস্থলে বোধ হয় সকলেই বুঝিতে প 
ইন্দ্রিয় তত্ব পুরুষ বা পুরুষের ইচ্ছা শক্তির 
বশবর্তী । বাগভট বলেন“ কারণান্থ বিধারি- 
ত্বাৎ কার্য্যানাং তত্ব ভাষতা ৷? অর্থাৎ কাৰ্য্য 
ও কারণ একই পদার্থ । - এ উক্তির যাথার্থ্য 
স্বীকার করিলে বলিতে হয়--সম্তানোৎপাদিকা 
.| ইচ্ছা ও তাহার স্থুল ফল শুক্র বা রেতঃ করণ 













; ওয় অধ্যায়] অর্থাৎ শুক্র | 


সন্তান নপুংসক হইয়া থাকে । : « 


: *আর্তব বাহুলোর” অর্থ বহু পরিমাণে শুক্র 
বা আর্তবের প্রাচুর্য হইতে পারে না। কেন 
না, তাহা হইলে, বহু অপতোর সম্ভাবনা হইতে 
পারে। তবে “বালা” শব্দের অর্থ কি ? সেই 
কথাই বলিতেছি। “বাহুল্য” শব্দের অর্থ_ 
মাত বা পিতৃ ইচ্ছার প্রাবলা জন স্ব স্ব বীর্যে 
স্বস্ব অংশের সংগ্রেষিকা (সংগঠিনী__সংযোগিনী) 
বা: বিশ্লেষিকা ( বিয়োগিনী__বিক্ষেপিকা ) 
শক্তির প্রাবল্য বুঝিতে হইবে । এই 'বাহুলোর' 
অর্থ বুঝাইতে গিয়া আচার্য্য 'দারুধাহি অনেক 
কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন--সহ- 
৷ বাগ কালে পিতৃবীজ যদি মাতৃবীর্ষোর পূর্বের 
. ক্ষরিত হয়, তবে সে গর্ভে পুত্র সন্তান জন্ম 
গ্রহণ করে। অন্ধুরূপ কারণে মাতৃবীজ অগ্রে 
. ক্ষরিত হইলে, কন্যাই হইয়া থাকে । যথা, 
স্ত্রী পু'সযো সংযোগে বগ্ঠাদো বিস্জেৎপুমান্‌ 
_ শুক্রং ততঃ পৃমান্‌ বীরো জায়তে বলবান্‌ দৃঢ়ঃ। 
অথ চেৎ বনিতা পূৰ্ববং বিস্যজেড্রক্ত সংযুতং। 
মচ 6/08/8858 


চিএ 
AL 


এ এন্থলেঁখযি মতের নশুক্র বাছুলা* বা | 






















কত যুগ য্গান্তর পূর্বে “মংগঠিকা! ও 
পিকার” রূপকে সক্জিত হইয়া অর্ধ না 
মুভিতে আমাদের পূর্বপুরুষের 
করিতেছে! আমরা মূর্খ_-সে তত্ব 
চেষ্টা করি না! বল দেখি ভাই ! 
মতঃ পরং ? পাশ্চাতা ৮৮৮১৬, 









অর্থাৎ কোন রাশিতে মানুষের আত্মিক, শারী- 
রর ৃ রি বা প্রাকৃতিক বিক্লেষিক14 বৃদ্ধি পায়, 
ম হইতে পারে. কিনা? মাতৃ | কোন রাশি বা কোন নক্ষত্রে তাহার সংগ্রেষি- 
ৰা সংগঠিকা শক্তিকে কোনওরূপে কার ( মাতৃক শক্তি ) শক্তি বন্ধিত হয়। ধর্ম 

শক্তি বা তাহার স্থূল অভিব্যক্তিূপ | লইয়াই যখন মানুষের মনুযত্ব, তখন ধ্রমিরা 

পরিণত করা যায় কিনা? এই নে নকল কারি 
না কেন? তোমরাই বা গরিকার- | 
অবিশ্বাস করিবে কেন? প্রফি LD 
তিথি অনুসারে, নক্ষত্রামুসারে, : এ 
দিবা ও রামিভেদে_ পি ও মাতৃ শক্তির আর 
আছে, সেই মান্থুষ। ধৰ্ম্ম লইয়াই | ব্যয়ের ভেদ দেখিতে পাওয়া যার। তুমি যত 
নরত্বে প্রভেদ ? কণাদের মতে__ | বড় নাস্তিকই হওনা কেন, অমাবস্যা পূর্ণিমায় 
[দয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ ন ধন্মঃ ৷” যাহ! | শর;রে যে রস সঞ্চার হইয়া থাকে, : শরৎকালে 
অদাদয় ও কল্যাণ সাধিত হয় তাহার হয়, ও প্রভ i 




























পপ খবিরা ইহা 
জানিতেন। তাই: তাহারা এরূপ উবধের 
. কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, যে ষধ খাইলে 
_ কন্তা প্রসবিনী-রমধী পুত্রেরও জননী হইতে 


ঢু পারে। আহূর্ষেদে এমন ওধধ আছে__ 
চু _যাহা সেবনে ব্ধানারী গর্ভিনী হইতে পারে, 


চরক স্পষ্টই বলিয়াছেন = 
“সব্যাঙ্গ গ্ভা * * সব্য প্রৃন্ধে স্বিযত্েধ 
যে নারীর গর্ভ বাম ভাগে অবস্থিত, 
যাহার প্রথম দুগ্ধ সঞ্চারিত, বর 
নিশ্চয়ই কনা এসব করিতে । 401 


প্রবন্ধে সে সকল তন্বের আলোচনা! 
আমি কেবল. এই টুকু বলিতে: 
রহস্তের মামাংসার জন্য যুরোং 



















দ্থিত। _নবাবিক্বৃত ইলেক্টোেহোমিও লিখিয়া রাখিয়াছে। মাতৃ 
ডিতবিজ্ঞান-'পাশ্া ত্য জগতে এই | আৰ্য্য খযি বিশ্বমাতাকে আরাধ্যা- 
করিতেছে। আধ্য খধি কিন্তু | বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন গর্ভাধান ৷ 
আগেই__এই উভ শক্তির কেন্দ্রের ব্যাপার অনু বংলা জানে জি রি 
বৈজ্ঞামিকের এ বি ভাগ জা তন্ন করিয়া দেখিবার অবকাশ 

[। আমাদের ছুঃখ-_তোমরা তাহা; পাইয়াছিলেন। ৫* বৎসর পূর্বে -পশ্চা্য 
দেখিলেনা। একটু সন্ধানও লইলে বিজ্ঞানের এ তত্ব বুঝিবার শক্তিও ছিল না। 
। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান__জড়শক্তির প্রবর্তক | প্রবীণ তান্ত্রকের কণ্ঠে ক, মিলাইয়া আজ 
১85৪) কেন্দ্রের দুই একটী কথা আজ আমরা সর্কাসমক্ষে প্রচার করিতেছি--'নাতৃত্রের 
বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় জানিতে | মৃত্যু নাই। মাতৃগর্ভে জন্ম পরিপ্ুট হয় 
জৈবী শক্তির নিবর্ভক বা মাতৃকা | মাতৃত্তন্যে শিশু যুবা হয়। যুবতীর হাসিতে 
॥৪) কেন্দ্রের রহদা-_তাস্ত্রকের লা ও সংসারী-_জীবনের পূর্ণ রুনি. 
প্রথম বি্চুরণেই ধরা পড়িয়াছিল। গার ।” মাতৃত্ব ও নারীত্ব বুঝিতে হইলে মহাদেব ; 
বকে আধ্যাত্মিক-_সকল হইত হইবে। তন্ত্ৰ ও আৰু্বেদ--পূর্ণ 
নারীত্বের অক্ষুন্ন সংহিতা । যখন অপত্যতত্ব 











৮4 
{হইলে বাচি”, এটা কিন্ত প্রাণের কথা নহে। 


ন্‌ 


বেচে থাকাই মানুষের চরম লক্ষা। দীর্ঘজীবী 
হইবার জন্য: মান্য অনেক দিন হইতেই চেষ্টা 


জয় কর! যায়। এই জন্তাই ক 
দেবাস্থুরে বহুকাল ধরিয়া বুদ্ধ চ 
আধ্যজাতির ইহাই কল্পনা । 


ওয় খৃষ্টাব্দে -চীন-রাজ চীহংটী সুখ 
সন্ধানে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিণেন। 

এক বাজীকরের মুখে সংবাদ 
সুখদ্বীপের অধিবাসীরা এক . 


আর মৃত্যুর ভয় থাকে না ॥ ৰ 
পানীয়_সুধারই প্রকার 

এ কলুধময়ী কলিযুগে 
সুধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাহ। 








- | অনেক ‘জীবাণু আছে, যাহার! পেশী ও স্নায়ুর . 
















লাভ করিয়া, রেহেনা 
মেচিনিকফ্‌ সাহেব-_২৫ বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম. 
কারিতা! শক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন ॥ 1. 

সম্প্রতি তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন, মানব 
দেহে এই ফ্যাগোসাইটের সংখ্যা বাড়াইতে 
পারিলে, দেহে আর রোগ-বীজাণু প্রবিষ্ট 
হইতে পারেনা। আবার দেহ রোগাক্রান্ত 
না হইলে সে দেহে জরা বা বার্ধক্য দেখা 
দেয় না। অধ্যাপক মেচিনিকফের বিশ্বাসই 
মানবদেহে যে জরা বা বার্ধক্য দেখা দেয় 
এবং শরারে রিকলতা বা জড়তা আসিয়া. 
উপস্থিত হয়,_তাহা জীবাণুর কাৰ্য্য। 


৬ 





ক্ষয় সাধন করিয়া থাকে, তাহারই ফলে মান্য 








এই দধি আহার করিলে, জরা সংঘটনকারী কারে « 
জীবাণুর পতন-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। | না। অন্নদধির উপকারিতা আমরা 
 অধিকন্ত, এই দধির অগ্নরসে--শরীর রক্ষক | বসিগ্লাছি! তাই জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছা 
চালান য় খাত সৌধীন বাঙ্গালি ! তুমি “ 
ss _ দধি প্রস্তুত করা কঠিন কার্য নহে। [ক্ষাটাইতে পারিবে কি? অস্পদধি 
| কিন্ত ইহার একটু বিশেবত্বও আছে। দধি | করিয়া, মেচিনিকফের কথার সত্যতা পঃ 
_ প্রতিবার, ছটা বেন বিশুদ্ধ হয়। আর | করিবে কি? 
+ ts এ ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে। 


7৮৮৮৩, 
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তি 



















জাগে একট আন কি 
খাইতে পায় না, তাহার উপর কষ্ট সৃষ্টে যদি 
কোন রকম করিয়া একটু তৈল, দ্বত, ময়দা, 
চিনি সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা ভেজাল। 
সর্ষপ তৈলে শোরগোজা প্রভৃতির তৈল, স্বৃতে 
বাদাম তৈল, ময়দার শাদা পাখর চূর্ণ প্রভৃতি 
কত রকম ভেজাল যে চলিতেছে, তাহার সংখ্যা 
নাই। এই সকল ভেজাল থাগ্য_ খাইলে যে 
অধীন হইবে খাত রি বিচি 
নির্বাচন প্রসঙ্গে আমরা ইতাপূর্কে যথেষ্ট 
আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং তি 
অনাবস্তক । 

জীবন সংগ্রাম :ও কারি 
বিষম প্রতিযোগিতার দিনে জীবিকার্জনের 
জন্য যে সকল সদ্গুণ অন্তান্ত জাতির মধ্যে 
আছে, বাঙ্গালীর তাহা নাই। একজন হিন্দ 

















2070 বানীর তাহা নিন 


লাদ =) সু” 


৮৬ 


Eg 


SRST 


i লয়, কাপড়: খরিদ করে। ফলে তাহার! কৃষক- 


_ কুলিমভুরদিগের অর্থ শোষণ করিয়া ক্রমশঃ | জীবিকাজ্জনের প্রধান উপায়। তা 
অর্থবান হইয়া পড়ে, আর কৃষক প্রদ্ভৃতি | ভিন্ন ব্যবসায়াদিতেও অনেক লোকে: 
_ ক্রমশই ছুদশাগরস্ত হইতে থাকে। একজন 
_কাবুলীর যেরূপ সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, স্বজাতি 





সর্বত্র একজনের এমন যথেষ্ট অর্থ থাকে 
_ না; ধারা সে একাকী একটা ব্যবসায় চালা- 
ইতে পারে। সেইজন্য পাশ্চাত্য দেশে কয়েক 
_ জন লোকে মিলিয়া একটা কোম্পানী গঠিত | বিকালে কাজ করিত, মধ্যাহ্ছে আহার 
করে এবং বহুলোকে সেই কোম্পানীর অংশ | বিশ্রাম করিত। এখনও ক্লষিজীবী 
জয় করে ইহার ফলে একটা প্রকাও | অনেক শ্রমজীবী তাহাই করিয়া থাড 
কারখানা বা ব্যবসায় স্থাপিত হয়। দেশের 





ধৰ্ম্মে আস্থা শূন্য, বিধি-নিষেধ মানেনা এবং 
পালন করে না। ফলে সংযম একেবারেই 
দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। আর সংযমের 
Sot Onset: ONO SCT 
লাগ্নি হইয়া পড়িতেছে। 
বদি 
বহু রোগের কারণ; প্রায় সমস্ত রোগই সেই-. 
রূপ অজীর্ণের কারণ। শাস্ত্রে অজীর্ণরোগের : 
যে সমস্ত কারণ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে: 
ব্যাধি দ্বারা শরীর কৃশ হওয়া একটা। বঙ্গে 
আজকাল বিবিধ রোগের বিষম প্রাদুর্ভাব এবং 
সেই সকল রোগে তুগিয়া বাঙ্গালী জাতি দিন: 
দিন রুপ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। বুশ ও. 
দুর্বল শরীরে অগ্নিবল কখনই প্রবল থাকিতে 
পারে না।. সুতরাং বঙ্গে বিবিধ রি 

































তিনটা বব, শীড়িত। SNE 
.. নাই। দেশের প’নর আনা তিন পাই লোক 
দারিজ্রাপীড়িত। বাঙ্গাণী জাতির গৃহ. ভগ্ন, 






চিরে বদ ও হৰণ, কান্তি 
মান, মুখ বিষপ্ন। এই আমজ্জা পরিব্যাপ্ত 
্ দৈন্তকে পরিচ্ছদের আবরণে বৃথা ঢাকিয়া 
_ বাঙ্গালী জীবন যাপন করিতেছে। বৃথা 
 বলিদাম--কেন না, বাঙ্গালীর আকৃতিতে, 
ভঙ্গীতে, গমনে, উপবেশনে দৈষ্য স্বতঃই 
প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। সুদূর পল্লী- 
গ্রামের অবস্থা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। 
॥ দরিদ্র পন্তীবাসীর চালে খড়, ঘরে অন্ন নাই $ 
| পরিধানে ছিন্নমলিন বসন, মুখ বিষাদমাখা, 
শরীর জীর্ণশীর্ণ। এই বিষম দৈস্যদশায় 
_. পরতিত-বাঙ্গাণী যৎসামান্ত শাক-অন্ন যাহা 
.. আহার করিতে পায়__তাহাও গ্ীর্ণ করিতে 
পারে না। সুতরাং জাতীয় দৈন্টও অজীর্ণ- 
_ রোগের প্রাদর্ভাবের একটা প্রধান 
₹ কারণ । ডি 
কেবল বালী আহার এবং বাদ 





প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ গা 
পূর্বে বাঙ্গালীর যে মানসিক বল ছিল, তাহা 
বাঙ্গালী হারাইয়াছে, দুর্বল চিত্ত সহজেই ক্রোধে, 
ঈর্্যার-ভয়ে বা শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে মনতে 
দ্বারা অভিভূত হইলে অন্ন সহজে জীর্ণ হয় 
স্বতরাং মানসিক দুর্বলতাও অভীর্ণের এক 
কারণ। বাঙ্গালী জাতি মানসিক বল হারা! 











দূরে একটা বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষ পঞ্চানন ঠাকুর 
নামে খ্যাত ও পূজিত হইত। চতুপাসবব্তী 
অগ্রনী করিয়া উৎসব করিত । | বহু গ্রামের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা--সকলেমিলিয়া 
সেই পঞ্চানন তলায় মধ্যে ধাধা 










৬ বে 
জীবনের দিনের মধ্যে গণনা কর! হয়না। 
আমরাও বলি,_সেকালে যে দিন পঞ্চানন 
সহজশীর্ষ | তলায় রীধিয়া খাওয়া হইত, সে দিন জীবনের 
দিনের মধ্যে গণনা করা হইত না। অপিচ 


এইকূপ দিনে ১১১৩: রা 












( Stomack ), এবং ও 
অজীর্ণ- রোগ উৎপন্ন হয়। ৯ | 














টি গল জেবা লেন রব কোন 
নিক, কোন দিন ১+ টার, ফোন দিন টা থাকে । ( 
. শটায়--এইূপ অনিপ্নমে ভোজন), মল-মৃত্াদির | শরীরের সমস্ত নানা 
বেগ ধারণ করা, নিদ্রা-বিপর্ধায় ( দিবসে নিদ্রা | বিশিষ্ট, এক অঙ্গ অনুস্থ হইলে, অন্য 
যাওয়া বা রাত্রি জাগরণকরা) প্রভৃতি কারণে | অন্পবিস্তর অসুস্থ হইয়া পড়ে। আম 
কালে লঘু এবং সাস্থ্য দ্রব্য ভোজন করিলেও কোন. গোলযোগ ঘটিলে মাথা ধরে, ৷ 
তাহা জীর্ণ হয় না। “অপিচ, অভো্জন, অতি- | প্রবল মাথাধরা হইলে ক্ষুধা বা আহারে 
- ভোজন, অসাস্ত্য দ্রব্য ( যাহা শরীরের | হয় না। বৃক্ষের একটা শাখা ধরিয়া আক 
₹ পক্ষে হিতকর নহে) ভোজন, গুরু-সীতল ও | করিলে অন্ঠান্ত শাখাও যেরূপ আন্দোলিত 
| অতি কক্ষ দ্রব্য ভোজন, সং দ্রব্য (পচা, | ইহাও প্রায় তত্রপ। সুতরাং, শরী 
৷ বাসি, কবত্রিম প্রভৃতি) ভোজন, দেশ কাল ও | কোনস্থান পীড়িত হইলেই অন্নাধিক 
খতুর বৈষম্য (স্বাভাবিক অবস্থার বিকৃতি ) | অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এরূপ 
[০১৫২৪০৮১৮৬৯ সেই | সেই পীড়িত অঙ্গেরপীড়ার উপশম হই 
“দুষিত অগ্নি লঘুপাক অন্পও জীর্ণ করিতে | ও অগ্নিমান্দ্য প্রসারিত হইয়া যায়। 
fe অঙ্গীর্ণ রোগে পথ্যাপথ্য এবং অলীর্ণ 
যেদকল নিয়ম পালন কর্তব্য, ৫ 




























+ sr উট কারণ 
জীর্ণ হয় না এবং উদরে বায় 


বে গত ই নান কলা মাখ 


সহজে জীর্ণহয়। 


| ভোজন, দাল, মত্ত, মাংস, পুইশাক, 






ধারণ, রাত্রি জাগরণ, পূর্বাহার জীর্ণ না 


গুড়, তালশীস, তালের ফৌপল, 1 
ক্ষীর, সরব, অধিক জলপান এবং 
প্রকার গুরুপাক দ্রব্য অীর্ণ যোগে ন 
করি। 

এক্ষণে অজীৰ্ণ রোগে বিলে ছি 






১৫] 


উপসংহার করিতেছি । ওষধ ৫১ 
এই সকল নিয়ম পালনে অধিক উপকার হা 
সম্ভব। * i ক 
৯ ব্যায়াম ।-__ রীতিমত ছুই লা 
ব্যায়াম করা কর্তব্য । অন্ত ব্যায়ামের অভাবে 
সা অসার পাহ ই এক জোশ করি: 
ছুই বেলাই ভ্রমণ কর! কর্তব্য । ১ 
২। আহার। (ক) উত্তমরূপে চর্বন করিয়া 
আহার করিবে। (খ) আহারের পুর্বে : 
পরে কিছুক্ষণ (প্রায় একঘণ্টা) পরিশ্রম 
করিবে না। (গ) আহারের অব্যবহিত 1 








ভগবানের নাম স্মরণ কর! কর্তব্য। 
মনের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, মন প্রশান্ত 
এবং অল্প কারণে বিচলিত হয় না। এই- 
্ আর্য খবিগণ পরাতে গাতোথান করিয়া 
মহা কায সকল অন্তরের সহিত আবৃত্তি 
৷ কৰিতে উপদেশ দিয়াছেন। 
পের বিন চিতা ফা শোক 
টু সমাধা করিবে। শরীরের বিষয় চিন্তা 
শরীর কেমন আছে, পুর্ব্বাহার জীর্ণ 
কিনা ইত্যাদি। এই প্রাতঃকালের 
চিন্তার উপরেই সমস্ত দিনের কর্তবোর 
















চয় | কিন্ত অজীৰ্ণাদি ঘটিলে তাহাতে বিবেচনা 

ক স্নান, আহার, পরিশ্রম প্রভৃতি দৈহিক 
’ + সই হয়। এক কথায় 
-এই স্থলে বলা হইল যে, 
লি তাৰা খেই সঙ 
















চুৰ্ণ, মধু, তৈল ও লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া দন্ত 
কাষ্ঠের অগ্রভাগ চিবাইয়! কুঁচির ন্যায় করিয়া 
উক্ত পদার্থ মাথাইয়া এক একটা দস্ত ঘর্ষণ 
করিবে। কিন্তু যেন দস্তমাংস আহত না 
হয়। এইরূপে দত্তধাবন করিলে জিহ্বা, দত্ত 
ও মুখের মল বহির্গত হইয়া যায়, মুখের দুর্গন্ধ 
ও বিরসতা নষ্ট হয়, দন্ত সকল রি হয় 
এবং আহারে রুচি জন্মে । 

গলরোগ, তালুরোগ, ওষ্ঠরোগ, দি. 
রোগ, মুখ ক্ষত, শ্বাস, কাস, হিরা, বমি, যুচ্ছা, 
মদাতায় (Alchoholism), অন্দিত ) (Facial 
paralysis), কর্ণশূল, দন্তরোগ ও হৃদরোগ 
থাকিলে দস্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত নহে । , 
কেবল পূর্বোক্ত চূর্ণ দ্বারা দন্ত মার্জনা কর! 
কর্তবা। 

দন্তধাবনের পর স্বর্ণ, নৌ, ডা, নল, 
টিন বা. লৌহ নির্মিত বিহযানিগের রি 


{৯ তয়ে বৃদ্ধা পুতি সংলং বালা্কপ্তরুণং দখিঃ। *- 
টি আগে টুন নিস পরাণ হান বট ॥ থু 








গণ: ধারণ, করিলে হস্তে (চোয়াল) 
বলজন্মে, স্বর বন্ধত হয়, অগ়্নে রুচি জন্মে, 
কঠশোষ “ও মুখশোষ হয় : না, ঠোটফাটার 
আদৌ ভয় থাকে না, দন্ত সকল ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয় না এবং দৃঢ় মূল হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা 
দন্তশূলও নিবারিত হয়। এরূপ করিলে 
" অগ্নদ্রব্য ভক্ষণ করিলেও দন্তহর্ষ (দাত শির 
শির করা) হয় না এবং কঠিন দ্রব্য চর্কণ 
করিয়া খাইতে পারা যায়। তৈলের গণ্ডুষ- 
ধারণ এরূপ উপকারী, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে, 
এদেশে একেবারে ইহা চলিত নাই। যাহা 
হউক প্রত্যহ এক গণ্ডষ তৈল খরচ করিয়া 
দেশের সকল ব্যক্তিই এই হিতকর নিয়মটা 
পালন করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন। 
তৈল-গণ্ড,য ১৫ মিনিট মুখে ধারণ করিলেই 
উদেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
অনন্তর তৈল মর্দন করিয়া স্নান করিবে। 
কুম্তকে পুনঃ পুনঃ তৈলাক্ত করিলে, চর্ম 
রারবার তৈল মাথাইলে-__গাড়ীর ধুরায় 
তৈল দিলে-_-উহারা যেমন ভারসহ হইয়া 
- থাকে, সেইরূপ তৈলাভ্যঙ্গ দ্বারা শরীর দৃঢ় ও 
উত্তম ত্বক ঠা হয়, বারুরোগ জন্মিতে 
পারেনা ।, 
চর ঠা সা রাখিলে শি 
হয় না, খালিত্য (টাক) ও পালিত্য (চুল- 
না, কেশ সকল পতিত হয়না, 















প্রবল হইতে পারে না, বল প্রয়োগ ক 
করিলেও সহসা শরীর পীড়িত হয় না। অভঙ্গ । 
বশতঃ জরা সহজে আক্রমণ করিতে 
পারে না। 

পাদদেশে নিত্য তৈল মর্দন করিলে পদের 
ক্ষয়ত্ব শুদ্ধতা, রুক্ষতা, অবসন্নতা এবং গ্লানি: 
সগ্ভঃই নষ্ট হয়, পদদ্ধয় সুকুমার, সবল. ও. 
দৃঢ় হয় দৃষ্টিশক্তি বন্ধিত হয়, বায়ু প্রশমিত হয়, 
গৃপ্রসী রোগ (5০i॥t৷০৭ ) হয় না, পা ফাটিয়া 


যায় না। এবং পাদের শিরা বা স্নায়ুর নি 




















রিজিক 
ত'জলে স্নান করাই প্রশস্ত। কলের 
বহুক্ষণ মৃত্তিকার নিয়ে রুদ্ধ থাকে বলিয়া 
নীৰ ও বায়ুর সংস্পর্শবশতঃ কিঞ্চিৎ 


ন্ত, কলের জলে স্নান করিলে তাহাদের 


লিন পয ST AE 


হয় দেখিয়াছি। কলের জলে স্নান 


ছে ₹ বৰণে টেংকৰ, অ ববী 





করিয়া, পরিশ্রম করিয়া, রৌদ্র সেবন ও ভয় 
পাইবার পর কিন্বা শরীর ও মন সুস্থ না 
হইলে কদাচ স্নান করিবে না। ......+ 

প্রসঙ্গ ক্রমে শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি নিত্য 
ব্যবহার্ধ্য বিষয়ের গুণ লিখিত হইতেছে। 

বস্ত্র ধারণ_-নির্ম্বল বন্্রধারণ আনুঃগ্রদ ও 
অলঙ্ী নাশক । 

গন্ধমালা সেবন-_পুংস্ত বদ্ধীক, সুগন্ধজনক, 
আয়ঃপ্রদ, পুষ্টি ও বলপ্রদ | ইহা মনের তৃপ্তি- 
জনক। ' ye 

রত্বালঙ্কার ধারণ- শ্রেষ্ঠতাব্যপ্রক, মঙ্গল- 
কর, আয়ুঃপ্রদ, শ্ীজনক, মনের হর্যজনক, 
এবং ওজোবদ্ধক। 

পাদুকা ধারণ- চক্ষুঃ ও ্পর্শেন্দিয়ের 
হিতকর. পদদ্বয়ের বিপদ নিবারক, বলকর, 
গমনে স্থুখকর এবং পুংস্তবদ্ধক। | 

শরীরের কেশাদিকর্তন__কেশ, নখ, শ্ম্র 
কর্তন_দেহের হর্ষও লঘুতা সম্পাদক, 
সৌভাগ্যজনক, উৎসাহ বন্ধক, hes | 
সম্পাদক এবং রূপ ব্যগ্ধক। . 
, কেশ প্রসাধন-_কেশ প্রসাধন, (জর 
আচড়ান ) দ্বারা মস্তকের ধুলি, উকুন ও মল 





ভাল থাকে, চক্ষুদ্য়ের হিত হয়, ওজঃ বদ্ধিত 


_ হয়। 

২ দণ্ড ধারণ-_-দণ্ড (লাঠি) ব্যবহার বালে 
কুকুর, সর্প প্রভৃতির ভয় নিবারিত হয়, পদ 
_ স্থনন হয় না, শ্রমের লাঘব হয়. এবং 
উৎসাহ, বল, স্বৈৰ্য্য ও ধৈৰ্য্য বন্ধিত হয়। 
.. উষ্ধীষ ধারণ--মন্তকে উষ্ণীয ধারণ করিলে 
- কেশ পবিত্ৰ থাকে এবং বায়ু, আতপ ও ধুলা 
_ লাগিতে পারে না। 

-_ শৌচ-_পাদদ্ধ় এবং মল মার্গ সকল ধৌত 
: করিয়া শুচি রাখিলে আয়ু ও মেধা বুদ্ধিপ্রাপ্ত 
- হয়, শরীর পবিত্র থাকে । 

২... শরীর পরিমার্জন-_নিত্য গাত্র মার্জনা 
করিলে শরীরের দুর্গন্ধ ও গুরুতা নষ্ট হয়, 
তন্দ্রা, কও ও মল দূর হয়, শরীরের কদর্ধয 
ভার নষ্ট হয় এবং আহারে রুচি জন্মে। 

.. উদ্ব্তন--অঙ্গে কুঙ্গুম-হরিদ্রাদি মর্দনকে 
. উদ্বৰ্তন বলে। ইহা ছারা মেদ, কফ ও বায়ু 
_ নষ্ট হয়, অঙ্গ সকল দৃঢ় হয় এবং চর্ম নিৰ্ম্মল 
খা াকে। 
Ee ' সংবাহন (গা টেপান)--সংবাহন নিদ্রা ও 


E _প্রীতিজনক ৷ পু বর্ধক, কফ, বাযু ও শ্রম 
Es নাশক, মাংস, রক্ত ও চরের পরয়তা কারক 

























পথ পৰ্য্যটন করাও দোৌর্কল্য জনক। ক 
সংক্রমণ (পাইচারী করা)__পাইচারি 
করিলে দেহের কষ্ট হয় না, আয়ু, বল, 


শালী হইয়া থাকে । 

শয্যাশন--উৎক্বষ্ট অর্থাৎ কোমল 
এবং যথেষ্ট উপাধানাদিযুক্ত' শয্যার 
করিলে সে নিদ্রা হয়, শ্রম ও বায়ু নষ্ট 
এবং বীর্ষোর পুষ্টলাভ হয়। দুঃখজনক 
শয়ন করিলে ইহার বিপরীত ফল হুইয়া ' 

ব্যজন (পাখার বাতাস )--ব্জন 
মুখাদির শুদ্ধতা, দাহ, ব্রণ, মুদ্রা ও. 
নিবারিত হয়। 

বায়ু সেবন--নিৰ্ম্মল বায়ু সেবন 
আয়ু ও আরোগ্য লাভ হয়। 

আতপ ও ছায়া__রৌদ্র সেবন করি 
তৃষ্ণা, পিত্ত, শরীরের উত্তাপ, স্বেদ, মুছা, ভ্রম 
ও রক্তদোষ জন্মে এবং ছাপা সেবন দ্বারা 
মকল নষ্ট হয়। 





সুন্দর. বোধ হয়। নিত্য 
| করিলে বিরুদ্ধ ( দুগ্ধ মতস্ত একত্র 
যে কোন প্রকার গুরু খাদ্য আহার 


বলবান এবং স্নিগ্ধ ভোজনকারী ব্যক্তির 
ব্যায়াম বিশেষ হিতকর। শীতকালে 


বলের অর্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম করিবে । 
রি অধিক করিলে মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে । 
[স্থিত বায়ু যখন মুখে উপস্থিত হয় অর্থাৎ 
হাপাইতে হয় বা হাঁ করিরা শ্বাস টানিতে 
/ তখন-অর্দেক বল পরিমাণ ব্যায়াম করা 
বুঝিতে হুইবে।  শাস্তাস্তরে কথিত 
যে, যখন বগল, কপাল, নাসিকা, 
ঘৰ্ম্ম সঞ্চার হইবে এবং 
ক হইবে তখন বলের অৰ্ধেক পরিমাণ 
কর! হইয়াছে বুঝিতে হইবে । : : 

1; বল, দেহ, দেশ, কাল, ও খাস 
রাখিয়া ব্যায়াম করিতে হয়।' 





ব্যায়ামের উপকারিতা--ব্যারামের উপ 
কারিতা সম্বন্ধে যাহা শান্ত লিখিত হইয়াছে, 
তাহার উপর কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্ত 
ব্যায়াম বাতীত শরীর যে সুস্থ থাকিতে পারে 
না সে সম্বন্ধে একটা জুন্দর গল্প আছে। 
নিয়ে তাহা লিখিত হইল। 

কোন সময়ে এক খধি-_মানব কিসে নীরোগ 
হয়_-এই বিষয় বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতে". 
ছিলেন। এমন সময় একটা পক্ষী যদৃচ্ছ ক্রমে 
উড়িয়া আসিয়া সেই বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট 
হইল। পক্গীমাত্রেই মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া 
থাকে, এই পক্ষীটাও বৃক্ষ শাখায় বসিয়া 
ডাকিল। কিন্তু পাখীর ডাকে একটু বিশেষত্ব 
ছিল। পানী ডাকিল, “কোহরুক্‌ ৷” পক্ষী 
আপনার অত্যন্ত শব্দই করিগ্াছিল, কিন্তু 
উতলা মি দেহ ভা 
যে আমি যাহা ভাবিতে ছিলাম,_-পাী সেই 
বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছে “কোহরুক” অর্থাৎ 
নীরোগ কে? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া খমি 
উত্তর করিলেন, “হিততুক” অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 
হিতকর দ্রব্য ভোজন করে সেই নীরোগ ॥ 
কিন্তু ইহাতে পাখীর ডাক থামিল না.। পাখী, 




























_ হিতকর দ্রব্য পরিমিত মাত্রায় যে আহার করে 
সেই নীরোগ। কিন্তু অদ্তাপি পাখীর ডাক 
থামিল ন৷। পাখী আবার ডাকিতে লাগিল 
এঁকোহ্রুক্‌? খযি ভাবিলেন, এবারেও উত্তর 
_ সম্যক হয় নাই । তিনি চিন্তা করিয়া দেখি- 
এলেন যে, কেবল হিতকর দ্রব্য পরিমিত ভাবে 
আহার করিনেই শরীর সুস্থ থাকেনা, পরিমিত 
আহার ব্যতীত ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবে কিরূপে ? 
এবার তিনি উত্তর করিলেন, ‘হিতভুক্‌ মিতভুক্‌ 
শ্রমোপতুকয়শ্চ,” অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিতকর 
দ্রব্য পরিমিত ভাবে আহার করে এবং পরি" 
শ্রম করিয়া আহার করে, সেই নীরোগ । পাথীটা 
যেন উত্তরে সন্ধষ্ট হইয়াই অন্যত্র চলিয়া গেল । 
এব্যায়াম কাহাকে বলে-পুর্কেই বলা 
হইয়াছে! শরীরের আয়াস বা শ্রমজনক 
কার্যের নাম ব্যায়াম। অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে, 
শরীরের যে চেষ্টা দ্বারা দেহ দৃঢ় ও সবল হয় 
. তাহাকে ব্যায়াম বলে। ফলতঃ যাহাতে শরীরের 
[স্পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃঢ় হয়, তাহাকেই 
সম্পূর্ণ ব্যায়াম বলা যায়। পথ পৰ্য্যটন 
"দ্বারাও আয়াস হয় বটে কিন্তু পদদ্ধ় যেরূপ 
“সঞ্চালিত হয়, অন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেরূপ 
_ সঞ্ধালিত হয় না। কুস্তি, ডন করা প্রভৃতিও 
চার জতা।, ৯৬ সাহেবের 










Ss wet eG cn 0 রী 
করা অপমানজনক বোধ করে। ইজন্ত 
সকলের পক্ষেই নিত্য কিছুক্ষণ ব্যায়াম করা 
অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ৫ 
ব্যায়াম হীনতা দেশে অভীর্ঘাদি বিবিধ রোগের 
প্রাবলোর মূল। । | 
শাফি হই খন 
শিগ্ধ ভোজনকারীদিগের পক্ষে ব্যায়ামে অভ্যস্ত 
হওয়া হিতকর। ইহাতে বিপাক বাঝ্মের ! 
বৈপরীত্য দ্বারা বুঝা যার যে, দুর্বল এবং 
রুক্ষভোজীদিগের পক্ষে ব্যায়াম হিতকর 
নহে। বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে ছূর্বল: এবং 
কক্ষভোজী। স্কৃতরাং এখনকার বাঙ্গালীর: 
বাব বকমিতে + হইলো :-অঙ বাজছে: বা 
করা উচিত। অল্প ব্যায়াম" দ্বারা 












“স্থখ, দুঃখ, পুষ্টি, কপ) বল, অব, 
সমস্তই নিদ্রার আয়ত্ত । : নিদ্রা সেবন 


সত্য ও সিদ্ধিপ্রদ বুদ্ধি যেমন যোগিগণকে 
ভজন করে, সেইরূপ যুক্তিযুক্তভাবে নিদ্রা" 


এতে দেখা যউক- বিজ ভি 
সেবন কাহাকে বলে? প্রথম রাত্রিতে শয়ন 
করিয়া শেষরাত্রে গাত্রোখান করিলেই যুক্তি 
যুক্ত রূপে নিদ্রা সেবন করা হয়। দিবসে নিদ্রা 
যাওয়া এবং রাত্রিজাগরণ-_উভয়ই অহিতকর | 
অত্যধিক দিবানিদ্রা সেবন করিলে পাওুরোগ, ' 


MSA ets: | 
পড়া, আধ্কপাঁলে, গাত্রে চাকা ঢাকা দাগ 
হওয়া, পিড়কা, ক, তন্দ্রা, ২3০. 


শিরঃশূল, শরীর আও্রবস্্াৃতবৎ বোধ, 
শরীরের গুরুতা, অঙ্গ মর্দ (গা আড়ামোড়া 
করা,) অগ্নিমান্দ্য, হৃদয়ের কফপিত্ততা, শৌথ, 























করিলে বা একেবারে নিদ্রা সেবন না করিলেও 
পরমায় ক্ষয় করিয়াথাকে। 


লবন রিলে এ-ও নী 
আশ্রয় করে। Bats 


t 

















হইতে উৎপন্ন, রোগ ধর্ম উৎপন্ন এবং 
নিত্য স্নেহ পান করে, যাহাদের শরীরে গ্লেশ্মা | স্বভাব হইতে উৎপন্ন । তন্মধ্যে রাত্রির 
অধিক, যাহারা শ্লেগ্সা জনিত রোগগ্রস্ত এবং | হইতে যে নিদ্রা উৎপন্ন, সেই নিদ্রাকেই : 
যাহারা বিষপীড়িত-_তাহাদিগের পক্ষে দিবা ভূতথাত্রী (জীবের প্রতিপালন কারিণী)-ব 
নিদ্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যায়। যে নিদ্রা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন, তা 
যে সকল ব্যক্তির নিদ্রা হয় না, তাহাদের ; পাপের মূল এবং অন্যান্য নিদ্রা রোগের কারণ, 
পক্ষে তৈলাভ্যঙ্গ, গাত্রে হরিদ্রাদি মর্দন, স্নান, | বলিয়া কথিত হইয়াছে। 





4.7 
(ক্রমশঃ) 


কা 
1 


a চরকোক্ত পঞ্চকর্ম সাধন। 





fs ; [ বমন ও বিরেচনের ক্রিয়া ]। ৰ 
_. বমনেতে উর্দাদিকে দোষ হৃত হয়। স্ব স্ব স্থান হইতে উহা তীক্ষতা কারণ. 
_ বিরেচনে অধোদিকে হরে তা” নিশ্চয় ॥ | বিচ্ছিন্ হইয়া পরে হয় নিঃসরণ ॥ 
চটির কিল বিচ্ছিন্ন ও দ্রবীভূত হইবার আগে। 


শরীরেতে যেই জন স্লেহারদি প্রয়োগে ॥ 
তাহাতে সংলগ্ন তাহা,না থাকে কখন। 
দেহাভ্যক্ত পাত্রে মধু না লাগে যেমন ॥ 












বেগে দ্রব মল মহা বেগে বয়। 
অতান্প ক্লেশ অশুল হৃদয় ॥ 

ক্ষীণ করি কৃত্নন দোষ সরে। 
নি বিরেচনে তীক্ষ বলি ধরে ॥ 
| ওুধধ জলাগ্নি কিন্বা কীটে দুষ্ট নহে। 
| দেশ কাল গুণ যুক্ত তুল্য বীর্য রহে॥ 
টিন হইলে কিছু অধিক মাজার। 

.  জহ স্বেদ পরে যুক্ত তীক্ষ হয় তায় ॥ 
পুরো বাতা ও গে কিছু হীন হ'লে। 
রহ ্েদ যোগে যুক্ত মধ্য বীৰ্য্য বলে। 
lh কক জনে মন্দ বীৰ্য্য, হীন মাত্রা আর । 
[বিরুদ্ধ দ্রব্য সংযোগে মৃদু সংজ্ঞা তার ॥ 

হাতে সম্যক দোষ না করে হরণ । 
... শুদ্ধ নাহি হয় তাতে বলবানগণ ॥ 
(এ গুঁষধে সিদ্ধি লাভে ইচ্ছা করে যেই। 
ধাম ও দুৰ্বল জনে প্রয়োগিবে সেই | 
"সমস্ত মধ্যম, অল্প ব্যাধির লক্ষণ। 
_ তীক্ষ মধ্য, মৃদু তারে কহে স্থুধিগণ ॥ 





(রোগী ও রোগের বল অপেক্ষা করিয়া। 
ভীষণ বৈ দেখে পযোরিয়া। 
২ ওুষধ প্রয়োগের নিয়ম | 








ওুঁষধ নির্গত কিন্বা জীর্ণ যদি হয়। 
অথবা দোষ নির্গত যদি তাতে নয় ॥ 
তবে পুনর্বার সিদ্ধি লিপ্ম, চিকিৎসক । 
প্রয়োগ করিবে তাকে দোষ নিঃসারক ॥ 
পরিপাক পূর্কে দোষ করে নিঃসরণ । 
বমন ওধধে, তথা দিলে বিরচন ॥ 
পচ্যমান কালে দোষ নিঃসরণ করে। 
পাকের অপেক্ষা তেই বমনে না ধরে ॥ 
দোষ নিঃসারণ বিনা জীর্ণ বা বমিত । 
হ’লে বিরেচনৌষধ পুন তাতে হিত। 
দীপ্তাগি ও বহুদোষ, স্নিগ্ধ অতিশয় । 
তাহাদের কষ্টে-হয় শোধন নিশ্চয় ॥ 
শোধনের দিন তার ক্রিয়া না হইলে । 
ভুক্তান্তে পাইবে ক্রিয়া পরে দিন দিলে ॥ 
বহু দোষ দুর্কলের সহজে না সরে। 
দোষ পরিপাক পরে মলাদি নিঃসরে ॥ 
বিরেচন দিয়া তারে না দিবে রেচন। 
সারক আহারে হবে মল নিঃসরণ ॥ 
বমি বিরেচনে যদি বিশুদ্ধ না হয়। 
পানাহার অবান্তরে শেষ দোষ ক্ষয়৷ 
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টোকা ও মুষ্ঠিযোগ। রর 





হিরা 
নষ্ট হয়। (২) রক্তচন্দন বেণারমূল, বালা, 
তেজপত্র, কুলের আটার শাঁস, অগুরু ও 
নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া, 
জল দ্বারা উত্তমরূপে বাটিয়া গাত্রে মাথিলে 
শরীরের চিরকালের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে । 
(৩) হরিতকী, লোধ, নিমপাতা, ছাতিম ছাল 
ও দাড়িমের খোসা এই সকল দ্রব্য সমান 
ভাগে লইয়৷ একত্রে পেষণ করিয়া শরীরে 
লেপন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে 
(8) হরিতকী, মুখা, রক্রচন্দন, নাগকেশর 
বেণার মূল, লোধ, কুড় ও হরিদ্রা এই সকল 
দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া একত্রে গাত্রে 
লেপন করিলে ঘর্ম্মজ্রনিত দুর্গন্ধ নিবারণ হয়। 
(৫) মোটা এলাচ, শঠী, তেজপত্র, রক্তচন্দন, 
হরীতকী, সজিনাছাল, মুথা, কুড় এই সকল 
দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া গাত্বে লেপন 
করিলে শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। (৬) কাঁচা 
* হরিদ্রা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গাত্রে মাখিলে 
শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে। 
মুখের দুর্গন্ধ | 

(১) আমের আটির শাস, জামের আটির 
শাস ও পদ্মের মূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া 
রাত্রে মুখে ধারণ করিলে মুখে দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া 
স্থগন্ধ উৎপন্ন হয়। (২) পিপ্পলী চূর্ণ, দ্বত ও 
মধু একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে 
মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া সুগন্ধ বাহির হয়। 
৩) মুরামাংসী, নাগকেশর ও কুড় এই সকল 
দ্রব্য সান ভাগে চুর্ণ করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যা- 
কালে লেহন করিলে সকল প্রকার দুর্গন্ধ নষ্ট 
হইয়া থাকে। 
ব্রণ ও মেচেতা_ - 
8, কলাই ও কর সমান ভাগে 
চন্দনের মত বাটিয়া 

















(২) শিমুল বৃক্ষের কাটা, কাচা দুপ্ধের। 'জ 
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডস্থলজ 
আরোগ্য হইয়া থাকে । :(৩) ধনে, বচ 
শৈলজ ও লোধ এই চারি বস্তু সমান কূপে 
লইয়া জলে পেষণ করতঃ সুখে: লেপন 
করিলে মুখ জাত ব্রণ আরোগ্য হয়। 


লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। (৫) মনছাল, লোধ, দারু ' 
হরিদ্রা, হরিদ্রা ও সর্প সম ভাগে জলের: 


প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ ও কৃষ্ঞবর্ণ দাগ 
হইয়া সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধি হয়। 
রী 

“ (১) পুরাতন লোহার ঝামা, লা, 
ও আমলকী সমান ভাগে জলে বা্‌টিয়া মস্তকে" 
লেপন করিলে অতি কাল মধ্যে অকাল পক 
শুরুবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। (২) হরিতকী . 
বহেড়া, ইক্ষুরস, ভুঙ্গরাজের রস এবং 
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মৃত্তিকা সম ভাগে লইয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে 
শীঘ্র শুরুবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। (৩) গুঞ্জা 
ফল, মধুর সহিত পেষণ করিয়া মস্তকের যে] 
স্থানে চুল উঠিয়া হায়, সেইস্থানে লেপন 
করিলে কৃষ্কবর্ণ অতি স্ত্রী চুল উৎপর হয়। 
(9) যষ্টিমধু, নীলঙ্ন্দী পুষ্প, হুচমুখীর মূল 
তিল, গব্য্বৃত, ছাগ দুগ্ধ ও তৃঙ্রাজ পত্র সম । 
ভাগে জলে বাটিয়া কেশহীন স্থানে প্রলেপদিলে | 
কষ্ণবর্ণ ঘন কেশ উৎপন্ন হয়। (৫) তিল: 
highs ona গে 








টি হইয়া! থাকে । (৩) দক্রস্থান ভাল 
করনি করিলে 
_ সকল প্রকার দক্তই শীত্র আরোগ্য হইয়া 
খে ; 
RL ne 

৮১ পাঁতিলেবু, বচ ও সোহাগার খই 








" মুখে সাদা সাদা চক্রের জান বা 
একরূপ চর্মরোগ উৎপন্ন bale Wey 
লোকে পদ্মকাটা বলে। 15 k 
পরের পাতা কাতা বিজি 
লইয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
প্রলেপ দিলে পন্মকাটা শীঘ্র আরোগ্য হইয়া 
থাকে। 
পাকুই বা হাজা_ 

(১) পাকুই বা হাজা লতি 
উহা প্রায় স্গীলোক দিগের. হাতে ও. পায়ে 
দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত জলে 
থাকিলেও রোগ উৎপন্ন হয়। (২) বাবলা 
পাতার ক্কাথ, অর্থের আঠা ও খদির সম ভাগে 
মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জাল দিয়া উহা একটু . 
নরম অবস্থায় নামাইবে। গর কাথ লাগাইলে 
অচিরে পাকুই বা হাজা বিদুরিত হয়। (৬) 
ভাল আল্তা জলে 'গুলিয়া গরম করিয়া 
লাগাইলে পাকুই নষ্ট হইয়া থাকে । 
শরীস্ৃধাংশু ভূষণ সেন গুপ্ত । 


সমালোচন।। তত 


SMe APACE. 
চিকিৎসক শস্ত্ৰ প্রয়োগ-বিধিতে অভ্যস্ত নহেন, 
ধাত্রী বিগ্ভার শিক্ষাও তাহাদের. নাই। এ 
ধারণা যে অমূলক, তাহাই অপ্রমাণ করিবার 
জন্য গ্রন্থকার এই গুকথানি লিখছেন). 
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' হইয়াছে। গ্রস্থকারের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। 
ধাত্রীবিগ্ঠার সকল গূঢ় রহস্তই তিনি এ পুস্তকে 
সুকৌশলে গ্রথিত করিয়াছেন। খাতুকাল 
হইতে সন্তান. পালন পর্যন্ত কিরূপ নিয়মে 


বিবিধ প্রসঙ্গ । - ; 


সা 30 ঠা 


" মাদক দ্রব্য ।_ সরা, সিদ্ধি, গাজা, 
অহিফেন, চরস এবং কোকেন প্রভৃতি মাদক 
দ্রব্য ব্যবহারে ভারতবাসীর যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট 
হইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া, সংগ্রতি 
ইংলণ্ড, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের অনেক 
' গুলি প্রথিত নামা চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত এক 
বিজ্ঞাপন পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে । উহাতে 
এইরূপ লিখিত আছে,_“বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
পরীক্ষা দ্বারা ও ভূয়োদর্শনের ফলে জানিতে 
পারা গিয়াছে,_(ক) সুরা, কোকেন, অহি- 
ফেন, সিদ্ধি, গাজা ও চরস বিষ । (খ) ভারত- 
বর্ষের টায় উষ্ণ প্রধান দেশে গর সকল বিষ 
অত্যল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলেও শ্বাস্থোর 
অপচয় ঘটিয়া থাকে । ওঁ সকল মাদক দ্রব্য 
কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দীর্ঘ- 
কালের জন্য দূর করিতে পারে না। (গ) 
যাহারা সুরাপান বা অন্ত কোন মাদক দ্রব্য 
ব্যবহার করেন না, তাঁহারা মাদকসেবীদিগের 
অপেক্ষা অধিক কষ্ট সহ করিতে সক্ষম এবং 


সকল প্রকার সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে. 
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হিঃ॥%০ এবং বাধানর জন্য আরও %' 
&* করিলেই বেশ হইত । যাহা হউক অ 
এ পুস্তক পড়িয়া সখী হইয়াছি। 


আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন। (ঘ) 
কুফল এক পুরুষ পরেও প্রকাশ পাইয়া 
(ও) দুৰ্ভিক্ষ হইলে স্ুরাপারী ব্য 
অতি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 6)" রী 
পানের ফলে প্লেগ নিবারণ করিতে -পারা : 
যায়না । (ছ) ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ ] 
বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে স্থুরাপ 

অতি শীঘ্র এ রোগে আক্রান্ত হয় : 


সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সিদ্ধি, 
চরস, অহিফেন সম্বন্ধেও সেই কথা 
যাইতে পারে। (ঝ) এইজন্য আমরা 
বাসীদিগকে অন্থরোধ করিতেছি যে, তী 


